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বাল” মান্সের সাহিতা সংগ্রহ 

গণ আন্দোলন ও সংবাদপাত্র 

ফাাসিবিরোধা আন্দোলন ও জাতী মুক্তি সংগ্রাম 
রাজনোতক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রপ্ট 
ভারতের বামপন্থী আন্দোলন 

কবিতায় বিজ্রোহের ছায়াপথ 

বমশ্যা রলার পিপলস থিয়েটার 

বাংল। নাট্য আন্দোলন : গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার 
মহাবিপ্লৰ ও বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তুর 


ভূমিকা 


উতিহাসবিদর" বলেন, বল বছর আগে ভারতভূমি থেকে যে'বিশাল 
জনগে টা রওনা হয়েছিলেন উত্তরাধের দিকে, পরবভীকালে ঠারাই পরিচিত 
হন ক্িপলি নামাঞঙ্কনে রাশিয়ার নাগরিক ঠিসেৰে, আজ যারা সোভিয়েত 
উউশিরলের প্রতিনিধি । তারপর ১৭৮৭ সালে রুশভূমি থেকে এদেশে আসেন 
গের়াসিম স্তেপাঁনোভিচ লেবেদেফ, যার ভাতে জন্ম নেয় বাংলা থিয়েটার । 
এভাবেই হারুতবর্ষ বা ভারত এবং রাশিয়া ৰা সোতিয়েত ইউনিয়নের 
মধে। গড়ে ওঠে এক তপাব বন্ধুত্ব, এক সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক, যার মধ্যে আছে 
বুক্তে র স্পন্দন । 

ঝক্তের এই প্রবাহ ধমণীতে হিল্লোল তোলে ১৯১৭ সালের রুশ 
মহাবিপ্রবের ঘটনায় । বৃটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের 
ভাবনা-চিত্তায় তা আনে এক আশ্চর্য পরিব্তন, উদ্দপীপিত করে বিপ্লবের 
আলোকে, ভাবনায় প্রোথিত করে যুক্তির বিকাশ | রুশ মহাৰিপ্রব এদেশের 


বাংল সংবাদপত্রের জন্মাস্তর / ৫ 


মানুষের মলে রোপণ করে একম্বপের বাজ, যে-ন্বপ্র প্রতিশ্তি দেয় অনাবিল 
মুক্তির, এক পোষপ-হীন সমাজের । বিশের দশক থেকেই এদেশের রাজ- 
নীতিতে, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের চেহার1 এক তিম্নতর রঙে ফুটে উঠভে 
থাকে, যার বনিয়াদ গড়ার কাজে হাত মেলায় এদেশের অরমিক-কৃষক, 
মেহনতী মানুষ । স্বাধীনভতা-উত্তর ভারত আজও হিল্লোলিত সেই উত্তর 
আকাশের তারায় । 

কিন্ত চোখের আড়ালে সৰ থেকে বড পর্িব্তনকে বহন কনে বাংল! 


সংবাদপত্র । বাংল সংবাদপত্জের চরিত্র, কাঠামোতে এসে লাগে বিপ্রবের 
কঝড। বাংলা সংবাদপত্র এর আগে যঙটা চালিড ছিল আবেগে, তাক 


থেকেও ৰেশি স্থিতধী হয়ে পড়ে সে; যতটা ছিল ক্রোধ, তার থেকেও বেশি 


হয়ে পডে জঙ্গী ; যতটা সে ছিল ঘটনা-নির্ভর, তার থেকে অনেক বেশি চলে 
আসে মানুষের কাছাকাছি । সব থেকে ৰডে! কথা, বাংলা সংবাদপত্রের 


এক ব্যাপক অংশ হয়ে পড়ে নিপ্রিষট আদর্শ-ভিত্তিক, যে আদর্শ ষনুষকে 
আলোকিত করার কথা বলে, ষে আদর্শ মানুষের অবস্থানে উত্তরণ ঘটায়, 
ষে-আদর্শ সংগ্রামের কথ? ৰলে এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এক সুস্থ জীবনে 
পৌছে দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণ1 করে । একটা নতুন ধারার সৃটি হয় বাংল! 
সংবাদপত্রের ইতিহাসে, যে-ধার। আজও ইম্পাতের মতো তীক্ষ । কার্যত 
মহাৰিপ্নবের হাতেই জন্মাস্তর ঘটে বাংলা সংবাদপত্রের | 

এই বোধ থেকেই এই গ্রন্থের উৎসার। কিছু কিছু বিষর নিতে দ্বেষত 
থাকতেই পারে, তবুও এই গ্রন্থে সন্লিবেশিত তথ্য ও ঘটন! যদি কিছু 
মানুষকেও এ নিয়ে ভাবতে সাহাষ্য করে তাহলেই বুঝবে? এই প্রয়াদ ব্যর্থ 
হয়নি। 


ডঃ রঘীন চক্রবর্তী 


মহাবিপ্লব ও বাংলা 
সংবাদপত্রের জন্মাস্তর 
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প্রতিবাদী চব্রিত্রের উন্মেষ 


সুচন? থেকেই বাংলা সংবাদপঞ্ষ এক প্রতিবাদী চরিত্রকে অবলম্বন 
কবেছে তার অন্তিত্বর এবং প্রকাশে । তাঁরতে বৃটিশ শান নিশ্চয়ই ভার 
প্রধানতম কারণ। কিন্ত কিছু শন্বাতর যুক্তিও থেকে ষায়। তৎকালীন 
সামজিক পরিস্থিতি গ্বং পট-পরিখতন, দেশের সাধারণ মাণুষের ওপর 
শোষণ ও বঞ্চনা, বিশাল জনপদের নিত্য হাহাকার এ দেশের কিছু শিক্ষিত 
মানুষ এবং বৃদ্ষিজীৰীকে প্ররোচিত করেছিল প্রাতবাদে মুখর হতে। সঙ্গত 
কারণেই ভাদের এই প্রতিবাদ প্রকাশের মাধ্যম হয়েছিল সংবাদপত্র । কিন্তু এই 
সব সংবাদপত্র যে বৃটিশ শাদনের পক্ষে খুব একটা স্বস্তির হয়নি তাবোঝা যায় 
১৮১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আহন বা আ্ডামস রেগুলেশন প্রবর্তনের ঘটনায়) 
কলক।তারু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ( চত্রকৃমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গোৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর * 


প্রমুখ)১ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান । ১৮৩৫ সালে অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার 
কর নেওয়া হয়। 


বাংলা সংবাদপঙের জন্মাতর/৯ 


কিপ্ত সমগ্র পারস্থিতিক্েই পান্টে দিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ । 
কার্ণ মার যাকে অভিহিত করেছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে। 
সিপাহী বিদ্রোহকে নিছকই হিন্দ সিপাহীদের ধমরক্ষার জন্য বিদ্রোহ বলে এক 
বিণুত ব্যাখ্যার চেস্টা চলেছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু ইদানীং কালের 


ঘুক্তিসম্্ত বিশ্লেষণ কাল মাঞ্সের তদস্বকেই২ সমন করেছে যেব্যাপক 
অর্থনৈতিক বৈষন) এবং রাজন্ব আদায়ের জগ্ত জুলুঘ দেশের সাধারণ মা*ষকে 


পহ্যের শেষ সীমানায় নিয়ে ষায়। তারু আগেই, পঞ্চাশের দশকের গোড়া 
থেকেই নীলকরদের ভাতাচার গ্রামের মানুষ এবং রায়তদের মধ্যে বিক্ষোভ 
সুটি করেছিল | ১৮%৪-তে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখ দেয় বিদ্রোহ । 
১৮৭ সালে হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তিন্দ পণট্রিয়ট পত্রিক"র 
প্রকাশ সেই উত্তাল সামাজিক পরিষ্তিতিরহ একটি বুদ্ধিজীবাগত বিস্ফোরণ । 
“এই পত্িিকার প্রচারের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে বলা হইয়ছে দেশের স্বার্থ এৰং যে 
সমুদয় রাজনী তক ও সামাজিক কুব্যবস্তা দেশের বতমান দুর্দশার কারণ, 
নিরপেক্ষভাবে তাভার বিচার ও প্রচার করা।”৩ কোনো কোনো গবেষক 
অবশ্য বলছেন, প্রথম দিকে তার হরিশচন্ট্র যুক্ত থাকলেও হিন্দ্বু প্যাট্রিয়ট উঠার 
একক দায়িত্ে প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৫৫ সাল থেকে ।৪ ১৮৫৭ সালের 
মগা-বিদ্রোহ এবং ১৮৬০-এর নীলবিদ্রোহের সঙ্গে হিন্দ প্যাট্রিয়ট যুক্ত ভয়ে 
পঙে গভীরভাবে । 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সিপাহী বিদ্রোহের উৎসকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার 
আবরুণ দেবার একট চেষ্টা চলে এসেছে । কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই স্বীকার 
করবেন, এদেশে পা প্রেবার পর থেকেই ইংরেজরা সুচতুরভাৰে যে-অভিষান 
চালায় তা হলো! এদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে 
দেওয়া । ভারতকে শুধুযাত্র ধীাচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করু! এৰং 
ভারতের কৃষি থেকে ব্যাপক রাজদ্ব সংগ্রহ কর] ছাড়া প্রাথমিকতাৰে বৃটেনের 
অন্থ কোনে কম্পূচী তখন ছিল না। ১৭১৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোৰস্তের 
প্রবন করে দেশের কোটি কোটি কৃষিজীতী মানুষকে চরম শোষণের দিকে 
ঠেলে দেয় ইংরেজরা এবং জন্ম দেয় জমিদার শ্রেনীর। পাশাপাশি ধ্বংস 
কর] হয় এদেশের কুটির শিল্পকে । টমাস লো লিখছেন, 'ধ্বংল, ধ্বংস, আর 
ধ্বংস । সর্বজ্ঞ ধ্বংস আর দারিদ্র্য। সমস্ত দেশ যেন কৃঠরোণে আক্রান্ত 
হয়েছে ।€ কাযত, “১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পবন্ত এই দীর্ঘ একশ বছরের 


বালা সংবাদপত্র জন্মীন্তর, ১০ 


ইতিছাস আসলে ধ্বংস এবং লুষ্ঠনের ইতিহাস ।'* প্রক্ভ অর্থে এটাই সিপাহী 
বিদ্রোহের অন্যতম উৎপস্থল, কারণ এই পরিস্থিতি ষে-বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভ ও 
বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল সেটাই ছিল মহাবিদ্রোহের পটভূমি । 

সংবাদপত্রে সিপাহী বিদ্রোহ উঠে এসেছে নানাভাবে । বিদ্রোহের কারণ 
সম্পকে হিশ্র প্যাট্রিয্নটে হরিশচন্দ্র লিখেছেন, "19 01588985881) 10 
119৬9 01591010991780, 1781 15 517100019 10108 081 809511. 8170 117 
01611 11010931109179 510/90 1181. 1 ৬/95 10610191118 ভরি! 01 0১11 
70117190169 01 06 10109591119 00 ও 09510-190180 ০8156 ০0 
85019170911791111811980 [0 0959 170011170015 09011018915. 

এৰং আরও স্পষ্টভাবে 2119 59009 09991) 10 1891 17091 011 
601 01911 09519 8170 10179111098, 0010 10169 ৬159 101 07911191705. 1118৬ 
51100108015 1010৬/.70779 090041 011510019193 81090 01798178017, 
11917 9 0911911 1897950019 01101001655 ৬/৪5 17808, 1121 01151000190 
[00111561911 1890 01 0176 11709917911, 9110 0179 58100 1700111 
08087781116 170181 1908111017.৮ এক কথায় ৫ 115 170 101)091 


71111117100 8 16108111017. 


এবং পিপাঠী বিদ্রোতের ব্যাপকতা সম্পর্কে 5১ /811 09 08101009095 
17 10179 510195 01 891091172199 00111780 1081018 018 885 01 078 
1701, ৮91 09 ৬৮1|| 1701 06958 10 11011011.118 01581190110 15 
(00 0861-100190 01091911090 10 90101 7768815. এবং একই সঙ্গে; 
51701151 51809577815117) 108 560016 01 101010911%;17019998 001 
/8911017, 17110101001 0011701, 508৬ [178 00000 ৮৪01 10915685 
810 ৬4111012710 1011 0977... 804? 17917 0085 1701 11810% 
01680 810179.১* বস্ততপক্ষে বুটশ সাআজ্াবাদের পক্ষে সরাসরি বিদ্রোহ 
এবং স্বাধীনভার দাবি প্রথম রেখেছিল হিন্দ্র পাট্রিয়ট, এবং ০সটা ১৮৫৮ 
সালেই। (বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিক পি লোতেট তার 'জানালিজম ইন 
ইয়া? গ্রন্থে লিখেছেন, ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকেই 
না-কি ভারতবর্ষে প্রকৃত সাংবাদিকতার সুচন। হয়। বুঝতে অনুবিধে তজ়না, 
প্রকৃত গণসংগ্রামকে চিরদিনই এরা কিছুটা! আতঙ্কিত হয়েই ছোট করে 
দেখার চেষ্টা করেছেন) 


বাংলা সংবাদপঞ্ের জন্বাওতর।):১ 


মহাবিক্রোছের পর এদেশের উপনিবেশ পরে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি 
আলোডন সৃষ্ট করে তা হলো লীলবিদ্রোহ। সারা বাংলাদেশে কম করেও, 
যাট লক্ষ কুষক এই নীলবিদ্রোহে যোগদান করেছিল । জেমস লঙের মতে, 
নীলবিদ্রোহের মূল কারণ হলো, ১) জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, ২) শ্রমের 
সৃল্যব্্ধ, ৩) কৃষকদের প্রতি মধ্যবিতের সহানুভূতি, 9৪) আধুনিক রাজ- 
নৈছিক ঘটনাব্ীপঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা । শেষের কারণটির মাধমে, 
সম্ভবত লঙ্‌ সাহেব সিপাচী ৰিদ্রোহের কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন ।১১ 


নালৰিদ্রোহে হরিশচন্দ্র প্রভ্যক্গভাৰে যেমন নীল চাষীদের সঙ্গে যোগ, 
দিয়েছিলেন তেমনি সাংবাদিকপ্তার ক্ষেত্রে হিন্দু প্যাট্রিরট এক অদামান্ছ, 
ভূমিকা পালন করে । নীলকরদের অত্যাচারের খৰর সংবাদপত্রের পাতায় 
ধরে রাখতে গ্রামে গ্রামে সাংৰাদিক বাহনীও গঠন করেছিল এই পত্রিকা). 
নীল চাষ এবং নীল আন্দোলন সম্পর্কে একাধিক তথামুলক প্রবন্ধও প্রকাশিত 
হয় । হরিশচন্জ্র লেখেন 21605 586 ৬/1181 1176 55091) 16811 15. ১5 
18 85106 9১09101101791 02565.  /519958 101 8 10110 19117 01101 
[08110610165 15 1916917, 90101 810 ৬/011915 218 951910115160 ৬4111) 
20176 90৬91706 10 2 ০9100191111 01 17981018115. 1116 18015 
818 081160 017 10 010৬4110100 101 079 80101, 9501) 800010110 
10115 16508110685 |) 80110011011981117110161781715 8110 1119 0018111% 0170. 
08100801101 08 19811010105 116 1010, 8170 101 11191 0)011719039 818 
11909 10 [05168 3901৬281085 01170116009 109 1900910 11 00109080106 11) 
11170 21 8101109 17১90 21010 01773 -. ১719 0৮517555 01 16 
180101, 11 ৬/111109 00561 ৮6৩, 15 00101179410 1708100090101179 1016 
19৬/ 01000109170 119 59169113010] 8170 00 59170 11 00৬1 [9 
(59100189101 ৬৪1৪.১২ শোষণ পকতির এই গ্থঞাপ আালসে ১৭শচভ্দ্র 
লেখেন 2109 079 7051 1010191711690981, 0179 19011181535 ৮1101) 30101 
ও 5১512) 21108051001 71840 9170 001195১1010 ৬/০14109 91919919111. 
1115 77010 20 00101695101) 17017) 16010111100 10 6140.১৩ কাত 
ইরিশচন্দ্র পেই সময়ে এদেশের কৃষকদের অবস্থাকে উতর আমেরিকার 
দাসদের সঙ্গে এবং কৃষক আন্দোলনকে বৃটেনের ধমঘটের সঙ্গে তুলনা করেন। 
ইংরেজরা রায়তদের ওপর কী ধরণের দৈহিক অজ্তাচার চালিয়েছে তারও, 


কাংজ! সংবাদপঙ্জের জম্মাত্র/০২ 


'অঞ্চল-ওয়ারি রিপোর্ট প্রকাশ করে হিন্দু প্যাট্রয়ট। এইসৰ কারশে এক 
সময়ে হরিশচজ্্রকে আদালতেও দাড়াতে হয় । হরিশচজ্রের জাকশ্মিক প্রয়াণ 
এসংৰাদপত্জের এক দৃপ্ত ইতিহাসে ছায়াপাড ঘনিয়ে আনে । 
হরিশচজ্জ ওহিন্দ্র প্যার্উর়টের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিমত আছে। হিন্দু 
'প্যাট্রপ্নট লর্ড ডালঠ্োৌসিকে পছন্দ করতো ন', কিন্ত লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন 
করতো, বা হিন্দ্র পাট্রিয়ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ছিল, ৰা হরেপ€জ 
আসলে চেয়েছিলেন ইংরেজ থাকুক কিন্ত তার প্রশাসনিক চেহারা আরও নর 
হোক-_এই ধরণের অভিমতও অনেকে পোষণ করেন। হিন্দু প্যাট্য়টের 
অনেক লেখাতেঙ এই ধরণের দোঠল্যমানতা স্পঙ্ট। কিন্তু একটা কথা 
মানতেই হবে, ঠিন্দু প্যাট্রিরট ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী এবং ভার বিষয় ছিল 
এদেশের সাধারণ মানুষ । সুপ্রকাশ রায় অত্যন্ত দঠিকছাবৰেই বলেন যে 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ছিলেন সমাজ সংস্কারক. কিন্ত 
হবিশচন্দ্র ছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী । 
তরিশচক্দের মৃতযর পর (১৮৬১) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, আমর 
সম্প্রতি রাঁক্ষটনন্তিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছি মার 
'হরিশচন্্র মুখাক্রি ছিলেন সেই স্বাদীনভ] সংগ্রামের শ্রাপস্ববূপ (14811611295 
790921176) | বাস্তবিক পক্ষেই তিন্দ্র প্যার্টিরট জাতীম্রভাবাদের মধ্যে দিয়ে 
ৰিপ্রবী চেতন।র এবং স্বাধীনতাবোধের জন্ম দিয়েছিল । 
হিন্দু প্যাটুট বাংলা সংবাদপত্র নয়। কিন্তু বাংলার সংবাদপত্রের 
ইতিহাসের সঙ্গে তার বঙ্গন শচ্ছেদ্য।  ১৮৫৩-তে হিন্দ্র প্যারয়ট প্রকাশিত 
হবার পর ১৯০০ সালের মধ্যে বেশ কিছু বাংলা লংবাদপত্ত প্রকাশিত হয়। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগোর একটা তালিকা এরকম হতে পারে £ 
১৮৬২ 2 সমাচার সুধাধরধণ ( সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন) 
সংবাদ ভাঙ্কর ( গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ) 
১৮৫৫ £ বিন্যেৎপাহিনী পত্রিক! (কালী প্রদন্ন মিংহ) 
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা (নারায়ণ চন্দ্র আঢ/) 
১৮%৬ £ অরুণোদয় (লালবিহারী দে) 
১৮৫৮ £ সোনপ্রকাশ (দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর 
সুবোধিপী (রামচন্ত্র দীক্ষিত ) 


১৮৬১ ভারভবষায় সন্বাদপত্্র (তারকচন্্র চড়ামশি ) 


বাংজা সংবাদপজের জন্মাতর/১৩ 


পরিদর্শক ( জগমোহন ভর্বালহ্কার, মদনমোহন তর্কালস্কার ও পে 
কালী গ্রসম্প সিংহ ) 
সধাকর ( মথুরামোহন তর্কভূষণ ) 
১৮৬৩ £ গ্রামবাতী প্রকাশিকণ (হরিনাথ মজুমদার ) 
ভিভসাধক (প্যারীচরণ সরকার ) 
১৮৬৮ 2 অস্তবাজার পত্রিক', সাপ্তাহিক (শিশিরকুমার ঘোষ: 
১৮৭২ £ বঙ্গদর্শন ( বগ্কিমচজ্ চট্টোপাধ্যায় ) 
১৮৭৪ £ ভারত শ্রমজীবী ( পশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
১৮০৭ £ ভারতী দ্বিজেজ্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
১৮৭৮ £ আনন্দবাজার পত্রিক', সাপ্তাহিক 
১৮৮০ £ পরিদর্শক (বিপিনচক্ত্র পাল) 
১৮৮১ £ বঙ্গবাসী (জ্ঞান্কজ্রলাল রায়) 
১৮৮৩ £ স্জীৰনী (দ্বারকানাথ গাঙ্ুলী. কষ্ণকুষার মিত্র, হেরম্বচজ্্র মৈত্র প্রমুখ) 
১৮৮৪ £ নবজীবন ( অক্ষয়চন্জর সরকার ) 
১৮৮৫ £ দৈনিক ( কষ্ণচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 
১৮৯০ £ জন্মভূমি ( পঞ্চানন তর্কালক্কার ) 
১৮৯১ £ সাধনা ( সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে রবীন নাথ ) 
১৮৯৬ 2 ৰসুমতী, সাপ্তাহিক (ব্যোমকেশ মৃস্তাফি) 


১৯০০ £ প্রবামী (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) 


এই সময়ের সংবাদপত্রগুলির চরিত্র ছিল বহুমুখী । প্রাথামকভাবে' 
হিন্দধ্কেন্দ্রিক হলে”, শিক্ষা প্রসার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় প্রধান 
হয়ে দাডায়। ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক সচেতনতাও পরিস্ফুট হয়। কিছু 
কিছু সংবাদপত্র ইংরেজ শাসনকে 'আাতা' ৰলে মনে করলেও অধিকাংশের 
অধো ইংরেজ বিরোণী কণ্ঠস্বর ক্রমেই স্প্$ হয়ে ওঠে । হিন্দি এবং বাংলায় 
দ্বিভাষিক পত্রিকা দৈনিক সমাচার সুধাবর্ধণে ব্যৰসা বাণিজ্য প্রাধান্য পেলেও 
উল্লেখষোগ্য খবরাখবর থাকতে। এবং ইংরেজের আধিক নীতি সম্পর্কে 
মানুষকে অবহিত রাখতো । বিদ্যোতসাহিনী মভার মৃখপত্র বিদ্যোংসাহিনী- 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সত্যতার বিষয় নামে একটি রচন। প্রকাশিত হয়। 
দ্বিভীয় সংখ্যায় ছিল 'বাল্য বিবাহ্‌' এবং 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারত- 
বর্ষের অৰস্থী' সম্পর্কে আলোচনা । উল্লেখা, লিপাহী বিদ্রোহের সমগ্ন লর্ড, 


বাংলা সংবাদপতের জল্মাস্তর/১৪ 


ক্যানিং-এর আমলে সংবাদপঞঙ্ডের ওপর আবার নিয়ন্ত্রণ আঝোশ কষা হয়। 
১*৫৭ সালের ১5 জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত এই শিয়ন্ত্রণ বহাল 
ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাশীপ্রদাদ ঘোষ সম্পাদিতহিন্দ্ব ইন্টেলিজেদার 
এবং রংপুরের রঙ্গপুঝ বাতাৰহ কাগজ দুটি বন্ধহয়েযায়।১৪ 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, সোমপ্রকাশ প্রকাশের পারিকন্ঠা- 
নাটি বিদ্যালাগর মচাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিষতে। আলোচনা 
প্রকৃতপক্ষে সোমপ্রকাশেই শুরু হুয়। *.*১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে ভার্ণাকুঙ্গার 
প্রেস আক জারি হয়। পর বংদর ২৯ মার্চ তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে, 
সোমপ্রকাশের প্রতি রাজরোষের চিহ্ প্রকাশ পায়। দোমপ্রকাশের লাহোরস্থ 
সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্পমেপ্ট সোমপ্রকাশের নিকট হইতে 
হাজার টাক! জমানং ও মৃচলেকা চাহিয়ী পাঠান। 'বর্রাজকোপে পড়িয় 
সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়াযায়। সোমপ্রকাশই লেখে, ভারত- 
বর্ষীয় সম্বাদপত্রে রাজনীতি সংক্রান্ত নানা আলোচন? প্রকাশিত হয় যা দেশের 


মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় । কালীপ্রসন্ন সিংহের বিবিধার্থ সংগ্রহে লেখ! 
হয়, দৈনিক পরিদর্শক একটি উপযুক্ত দৈনিকের অভাব মিটিয়েছে। সাধারণ 


মানুষের দ্রিনযাপনের খবর এতে প্রাধান্ত পেতো । গ্রামের খুঁটিনাটি খবর 
প্রথম উঠে আসে কাঙাল হরিনাথের গ্রামৰার্তা প্রকাশিকায়। 'ইহার অত্ত্যুদয়ে 
পূর্বে ধনৰানাদি সবল লোকের! দূবলের প্রতি প্রকাশ্থরূপে সহসা যে প্রকার 
অত্যাচার করিতেন, তদ্রপ করিতে দাহসী হইতেন না। হরিনাথ নিজে 
লিখেছেন  “ষখন গ্রামবাত' মাসিক ছিল, তখন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি 
প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্থবাদ 
সহকারে গ্রামবাদীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায় মন্তব্য ও বিবিধ 
সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পৃধৰং 
আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে । সাপ্তাঠিকাবস্থায় সাহিতাময় প্রবন্ধার্দি 
প্রচার »ছিত হইয়া] বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচন] হইতে লাশিল। 


অমৃতবাজ্ঞার পত্রিক' প্রকাশ" সম্পর্কে নবীনচন্জ্র মেন লিখেছিলেন, 
তিনি ও তীাঞ্ছার পত্রিকাই প্রথম এইদেশে স্বদেশভভির পথপ্রদর্শক', যদিও 


প্রথম সংখ/ার সম্পাদকীয়তে ইংরেজ ভক্তিই স্পঙ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বার্থশৃণ্? 
মহাত্মা ইংরাজ বাহাতুররা আমাদের প্রভৃত উন্নতি সাধন করেছে, এই অভিমত 


প্রকাশ করে বল। হয়েছিল,আমর যনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউয়োপীয় 


বাংল! সংবাদপত্রের জন্মান্তয়।১৫ 


বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মম, ভ্রিটিশ ও এদেশস্থ অঙ্পান্ত রাজের শাসন 
প্রণালী ও তাহাদের পরম্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকার প্রকটিত করিবে ।' 
কিন্ত কিছুদিন বাদেই সম্পাদকীর়তে লেখা হলে”, “কর্তৃপক্ষকে প্রার্থন! কর। 
আমাদের তত উদ্দেশ্য নয়, আমাদের দেশীয়ের। কি রূপ অবস্থায় আছেন, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কি রূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহারদিগকে 
দেখানই আমাদের উদ্েশ্য । আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীরপ্গিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি 
ফটগ্রাফি তৃলিতে এরূপ ছৰি উঠে যে, কেহ-২ অন্তের মুখের ভাত কাডিয়া 
খাইতেছে ; বলবান দুর্বলের গলা টিপিতেছে ; অভদ্র অপমান করিতেছে; 
একজনের ন্যাষা সত্ব অন্থকে দেওয়। হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, 
তৰে আমাদের হাত কি...সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা 
তদ্থিষযয়ে একবার চিস্তাও করি না| রবীন্দ্রনাথ পিখেছিলেন, 'ৰঙ্কিমের 
বঙ্গদর্শন আসিয়। বঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।' কার্যত 
বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সাহিত্য ছাড়াও কখনও চপলভায় কখনও ৰ' বিদ্রপে 
বন্ধিমচন্ত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতণ এবং পরাধীনতা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজ- 
শীতি, বাংলার ইতিহাস, বাংলায় ইংরেজ শাসন, ৰাংলায় ইংরেজ শাসনে 
কৃষকদের অবস্থা, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক রচনা লেখেন । এসবের 
মধ্য দিয়ে বঙ্গদর্শন জাতীয়তাবাদের প্রসারে ব্রতী হয়েছিল । শ্রমজীবী 
মানুষকে নিয়ে এদেশের প্রথম পত্রিকা 'ভারত শ্রমজীবী” । সম্পাদক শশীপদ 
বন্দে।োপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'সামান্থ লোকদিগের জন্য আমাদের দেশে 
কোনো সচিত্র পত্রিক নাই । এই অভাৰ দূর করিৰার জন্তে আমাদের মনে 
অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পঞ্রিকাখানি ৰাহির করিতে আরম্ভ 
করিলাম ।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জিখেছিলেন, 'ৰাপীস্থলে স্বদেশী ভাষার 
আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য । মোটামুটিভাবে ভারতী" পত্রিকার বিষয় 
সাহিত্য হলেও সমসাময়িক ঘটনার ওপর আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। 
সাপ্তাহিক বাংল! অমৃতবাজার ইংরেজিতে রূপান্তরিত হওয়ায় সাপ্তাহিক 
আনন্দবাজার পত্রিক' সেই স্থান নিয়েছে--ঞকথাই বলা হয়েছিল এই 
কাগজের প্রথম সংখ্যায় সম্পার্দকীয়তে । ফলে, সত্য ঘটনাকে হুবহু তুলে 
ধরার এঁতিহাবাহী তমিকা পালন করেছিল আনন্দবাজার পত্রিক1। ব্বাধীনতা 
সংগ্রামী বিপিনচজ্ পাজের সম্পাদকীয় দায়িত্বের প্রথম সিড়ি ছিল মিজেট 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মাস্তর/১৬ 


থেকে প্রকাশিত 'পরিদর্শক' পতিকা। বিপিনচজজ নিজেই লিখেছেন, এই 
পত্রিকা বাংলাদেশের শিক্ষিত জনমতের মুখপত্র হয়ে ওঠে । বঙ্গবালী এবং 
সজীৰনী সরাসরি ঘোষণা করেছিল, রাজনীতিই হবে তাঙগের মূল আলোচা 
বিষয় । নবজীবন, দৈনিক এবং জন্মভূমির প্রকাশের মধ্যে সময়ের কিছু 
ব্যবধান থাকলেও চিত্রের দিক থেকে এর অনেকটাই সমধমী ছিল। মুলত, 
বাংলাদেশের সমকালীন জীবন-চর্চা, শিক্ষণ বস্তার, বাঙালীর এতিহা এবং 
প্রচ্ছক্নভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এইসব কাগজে আলোচিত 
হয়েছে । সাপ্তাহিক ৰমৃমতীর প্রথম সম্পাদ কীয়তে বলা হয়, 'সংবাদপজের' 
আলোচা বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাৰ অভিষোগাদির 
কথাও থাকিবে । তত্তিল্ন ইতিভাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, 
বাবসা-বাণিজ্যের কথা. হিন্দ্বর পুরাতন মহিমার কথা; ধর্ম শান্ত্রাদির কা, 
উপন্যাস, রঙগরস্য প্রভৃতি সুথপাঠ্য বিষয় থাকিবে) রবীন্জ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পাদিত “সাধনা এবং এলাহাবৰাদ থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধায়ের 
“প্রবাসী, আলোচনার বিষয়ে এবং মানে এক নতুন উত্তরণ ঘটিয়েছিল বাংলা 
সাংবাদিকতার) প্রকৃতপক্ষে বাংজা পত্রপত্রিকায় সমাজতন্ত্র কথাটির 
ব্যবহার, তার ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে ভোলার চেষ্টা দেখা 
গেছে এই দুটি পত্রিকায়! যদিও “'সমাজভন্ত্র'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা 
সংৰাদপত্রে পড়তে শুরু করে ১৯০৫-এর পর থেকেই ।১£ 


অর্থাং বোঝা যাচ্ছে, বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্রে খত এবং প্রতিবাদী 
চেতন! সৃষ্টি করেছিল দুটি ঘটনা £ ১৮৫৭-র মহাবৰিপ্রোহ এবং ১৮৬০-এর 
নীলবিদ্রোহ ৷ বিক্ষোভ-ৰিদ্রোহ এর পরেও অব্যাহত ছিল, এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বাংল? সংবাদপত্র ভার সঙ্গে কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেনি! 
কিন্ত এই পরের বাংল। সাংবাদিকতার মূল উৎস ছিল জাতীয়তাবাদ । 
ইংরেজকে সাম্রাজ্যবাদ হিসেৰে চিহ্িত করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করার স্পর্ধা বাংলা সংবাদপত্জের সেদিন হয়নি, এবং সেটা হয়নি রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপমুক্ত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে না ওঠার 
অন্তেই। কিন্তু ইংরেজ শাসনকে অত্যাচারের শাসন এবং ইংরেজের 
উপস্থিতিকে অথাঞ্তিত বলে ঘোষণা করতে কিছু কিছু বাংলা সংবাদপত্র স্থিধা 
বোধ করে নি। উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বাংল সংবাদপত্রের কাছে সেপিন 
কোনো সঠিক এবং বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ ছিল না, কিন্ত বিজাতীয় অনুপ্রবেশ 


বাংল সংবাদপতের জল্মাতর।১৭ 


একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি জাতীর এতিহয এবং জাতীয় অর্থশীতিকে ষে. 
ধ্বংন করে দিতে পারে এই চেতন ভাদের ছিল। বাঙালী বুঞ্ধিজীবীদের 
পরিচালিত তদানীন্তন বাংলা সংবাদপত্রের জগৎ পশ্চিষের যুক্তিবাদী শিক্ষার 
আলোকে গ্রহণ করতে পিছ-প1 হয় নি, বরং কোনো কোনে ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
সমর্থনও করেছে । কিন্তু পশ্চিমের বিলাসী-সভাতার বিরুদ্ধে ভীব্র আক্রমণ 
চাঁলাতেও কোনো সঙ্কোচ রাখে নি সে। কোনো কোনে ক্ষেত্রে, কিছু কিছু 
সক্কীর্ণত যে আমে নিতা-নয়, ভবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংল] সংবাদপত্র 
এগুলিকে কাটয়ে উঠেছে। 

কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এই কারণেই যে ১৮৪৮-এ ফ্রান্সের দ্বিতীয় 
বিপ্রব এবং গণপ্রজাতগ্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ১৮৭১ সালে ফরালী ৰিপ্রৰীদের উদ্যোগে 
পানী কমিউনের প্রতিষ্ঠা, ওই সময়েই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্বের নেতৃতে 
পৃথিৰীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠ শ্রমিক আন্দোলন, ১৮৮৬-তে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগে। শহরে শ্রমিক বিল্ফোরণ এবং শ্রমিকের অধিকর প্রতিষ্ঠা, 
সবোপরি বৃটেনের ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত ব্যাপক শিল্পাঞ্চলে 
ধর্মঘট এবং শ্রমিক প্রতিরোধ-_এ সমস্ত খবরাথবরই কোনে। না কোনে। সূত্রে 
ভারতে এসে পৌছোচ্ছিল। এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার ক্ষমতা 
এদেশের বৃদ্ধিজীবীদের ছিল না। আন্দোলন-শিহরিত পৃথিবী ৰাংল। 
সংবাদপত্রকে শুধু প্রতিবাদী চন্রিত্রই নয়, এক নতুনগ্র ভূমিকার দ্বারপ্রান্তে 


পৌছে দিয়েছিল। 


ঝাংল। সংবাদপত্র জন্ম'বর|১৮ 


জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চেতনার বিকাশ 


বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্‌ চিন্মোহন সেহানবাশ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
এই নতুন দ্বারপ্রান্তে পৌঁছনোর ব্যাপারে কতগুলি উল্লেখষোগ্য অনুসন্ধান 
চালিয়েছেন । প্রথমত, ১৮৩০ সালে বটেনে যাবার পর রামমোহন রায়ের 
সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজভন্ত্রী চিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েনের পরিচয় হয়, সম্ভবত ১৮৩২ 
সালের শেষে অথব] ১৮৩৩ সালের গোডায় । সমাজতত্ত্রে ধর্মের স্থান কী ৰা) 
কতটুকু 1 নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ওয়েনের চিত্তাভাবনার 
রামমোহন যে যথেষ্ট চমংকৃত হয়েছিলেন ভার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়েনের 
ছেলে রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা তার একটি চিঠিতে । দ্বিতীয়ত, ১৮৭০ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম এ পরীক্ষায় প্রশ্ন এমেছিল £ 
কমিউমিজমের লক্ষ্য কী? ফুযরিয়ার এবং সেপ্ট সাইমন যথাক্রমে যে প্রকল্প 
রচন। করেছিলেন তার বিবরণ দাও | তৃত্বীকত, ১৮৭১ সালে জন হাণ্টার তাক 
411101817 105817191)5 বইতে ভারতীয় ওয়াহাবিদের ডিহিত করেছিলেন 


বাংল সংবাদপত্রের জন্মাস্তর। ১৯ 


00111611155 2110 360-7910601011098119 17 00111105 বলে। চতুর্থ, 
১৮৭৩ সালে মরমনসিংহ জেলায় যে কৃষক আন্দোলন হয় তার নেভা টিপু 
পাগলাকে পূর্ববাংলার লুই ব্রণ নামে অভিহিত করে ততবোধিনী পত্রিকা । 
পঞ্চমত, ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্টিত প্রথম আন্তর্জাতিকের ১৮৭১ সালের ১৫ আগস্ট 
তারিখের সাধারণ সংসদের এক সভার কাধ ৰিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে 
কলকাতা থেকে একটি চিঠি তারা পান। ওই চিঠিতে ভারতে প্রথম শস্ত- 
্জাতিকের একটি শাখা খোলার জন্যে অনুমতি চাওয়া হয় ।১৬ এই চিঠির 
লেখক সম্পর্কে অবশ্য কোনে! সিদ্ধান্তে পৌছনে' যায়নি । 


১৮৯১ সালে সৃধীজ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। ওই বছরেই ওই পত্রিকায় ক্যাথলিক সোস্যালিজম নামে এক প্রবন্ধে 
রৰীল্রনাথ লেখেন £ “মুরোপে কিছুদিন হইতে সোষ্যালিস্ট নামক এক দলের 
অভ্যুদয় হইর়াছে। তাহার সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া 
দিতে চায়। এতকাল এই সোস্যালিজম মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপ 
ছিল। প্রায় সমস্ত সোষ্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গৌডামি প্রচার করিয় 
আমিতেছেন। সম্প্রতি একটা প্রবর্তন দেখ যাইতেছে । 


১৮৯২ সালে সাধনায় সোফ্যাজিজম নামে আরেকটি প্রবন্ধে রবীলজ্রনাথ 
লিখলেন ; সোস্যালিস্টর! চাহে যে, এই পণা উৎপাদন ও বিতরণ কোনে? 
'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাজির হাস্ত না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে! 
ভাহার। বলে, ধন উৎপা্দন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ । সম্প্রতি কেবল 
সম্পর্তিবান ব্যক্তিদের মঙ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নিভগ্প থাকাতে জন- 
সাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 
...ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাট] সত্য। সেই জন্তই ধন সাধারণের মধে। 
ভাগ করিয়া দেওয়। বিশেষ আবশ্কক--কা1রণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা 
সর্সাধারণের মধ্যে কিছাজেই বাপ্ত হইতে পারে না। ০১০১ সোহ্যাজিজম 
সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয় পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে 
ধবাধিতে চাছে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী 
করিতে চাহে মানৰ সমাজে এক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য । 


1চন্মোহন সেহানবীশ এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
অধ্যাপক আণেস্ট বেলফোট ব্যাক্সের মতামত সংক্ষেপে হানছ্ধির করেছেন। 


'ৰাংলা সংবাদপত্রের জন্মাভর/২০ 


৯৮৮৬ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ব্যান্সের 96119101701 500181191) বইখানি, 
খুব সম্ভব এ সময় নাগাদ পৌচেছিল রবীজ্জনাথের হাতে।'১* 


আরও জানা যাচ্ছে, ১৮৯৩ সালের ১৯৩ নভেম্বর অরবিন্দ থোষ এক- 
প্রবন্ধে লেখেন £ নিয়শ্রেণীর ক্ষমতা ও সভ্যনভার ভিত্তিষ্কে সমগ্র মানবজাতির 
গণতন্ত্র ও সমাজন্গ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ধোকের উপরেই নির্ভর করছে 
গোটা জাতির ভবিষ্যত | 

এবং ১৮৯৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আরেকটি প্রবন্ধে: আমাদের মধ্যে 
যার? প্রলেটারিয়েট ভার। অন্ঞতায় নিমজ্ঘিত এবং দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্ত 
এখন খন আত্তরিকতা, শক্তি ও বিচারবিবেচনার দিক থেকে মধ্য শ্রেণী অক্ষ 
প্রতিপন্প হয়েছে তখন আমরা পঙন্দ করিচাই না করি, এ দর্দশাগ্রস্ত ও অন্ধ, 
প্রলেটারিয়েটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আশার, আমাদের ভবিষ্যতের 
একমাত্র ভরস]।১৮ 

বিবেকানন্দ জীবনীগ্রন্থ লিখতে শিয়ে রমা রল+া জানিয়েছেন যে 
১৮৯১ সালে বিবেকানন্দ ভগিনী ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন ; নবযুগের সৃচন। 
ঘটবে যে অদ্ত্যু্থানে তা ঘটবে রাশিয়ায় অথবা চীনে । আমি স্পঙ্ট দেখতে, 
পাচ্ছি না কোথায়-তৰে এ দুইয়ের মধ্যে একটিতেই। -.. দুনিয়ায় এখন 
তৃতীয় মুগ চলেছে বৈশ্যদের আধিপত্যে | চতুর্থ মুগ তবে শৃদ্রদের পরিচালনায় । 
১৯০০ সালে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী ক্রপট- 
কিদের। পরবভ্ভীকালে | ৪7 ৪ 909০0181151 প্রবন্ধে বিবেকানন্দ লেখেন 2 
দিন আসবে যখন প্রত্যেক দেশে শুদ্ররা তাদের সহজাত “দ্র প্রকৃতি ও 
আচরণাদি সমেত.“ প্রতিটি সমাজেই পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে । এনৰ 
শক্তির প্রত্যুষলগ্নের প্রথম রশ্মিগুলি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে 
পাশ্চাত্য দুনিয়ার উপরে-- সোস্যালিজম, এনাফিজম, নিহিলিজম এবং ওই 
ধরণের গোঠীগুজি আসন্ন দমাজবিপ্রবেরই অগ্রদূত ।১৯ 


এই হলো দেই সময়ের বাংলার তথা ভারতের বুদ্ধিজীবা মহলের, 
ভাবনাচিন্তা। অন্যদিকে দেখা যাৰে, ১৮৫০ সালে বোশ্বাইয়ে এবং ১৮৫5. 
সালে বাংলার স্থাপিত হলো রেলপথ । রেলপহৎকে বেজ্র করে গড়ে উঠতে 
থাকে শিল্প । কিছুদিনের মধে)ই বন্দরের সুযোগ ও অন্যান্য কারণে ইংরেজর। 
বোন্বাই-ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী তয় । ইতিমধ্যে, মহাবিদ্রোহের পরেই, 
৯৮৫” সালে ইন্ট ইণ্ডি্না কোম্পানির হাত থেকে ভারত শাসনের ভার চলে 


বাংলা সংবাদপত্র জন্ম সুঝ/২১. 


হ্যায় বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতে । বিভিন্ন শিল্পকে উৎন করে ভারতের বুকে 
জন্ম নিতে থাকে শ্রমিকশ্রেণী | মহাবিদ্রোহের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে 
কৃষক বির্রোহ হয় । বাংলাদেশের নীলবিড্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ, মহণরাসরের 
কৃষক অভ্ভখখান, মালাবারের মলাক। বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রকারাস্তরে চিহ্ন রেখে 
যাক্স কৃষকদের ওপর ইংরেজের অত্যাচারের । অসংখ্য কৃষক ছুটে আসতে 
থাকেন শহরের দিকে, শিল্পে কমসংস্থানের জন্য । সৃশ্রকাশ রায় লিখছেন, 
১৮৩০ সালে বৃটিশ সাত্রাক্ধ্যে ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই ভূমিহীন 
ক্ষকদের এক বিরাট অংশ ভারত ত্যাগ করে বৃটিশ সাআজ্যর বিভিন্ন 
উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য যায়। প্রকৃত- 
পক্ষে ১৮৩০ সাল থেকেই এই যাত্রা শুরু হয় এৰং ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের 
মধ্যেই ১৭,০০০ ভারতীয় শ্রমিককে মরিশাস ইত্যাদি দ্বীপে রপ্তানী কর হয়। 
এইভাবে দলে দলে দেশত্যাগের মধ্যে দিয়েই বল। যেতে পারে যে ভারতীয় 
ভূমিহীন কৃষকরা সর্বপ্রথম সংগঠিত শিল্পে স্থানান্তরিত হয়।২* এদেশের 
শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে এদেশে যে শ্রমিক সমাজ সৃষ্টি হয় ভাতে মহিলা? ও 
পুরুষ ছাড়া শিশুরাও ছিল। এবং এই পর্বে তাদের দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ 
ঘণ্টা খাটানো হতো। শ্রমিক দুর্দশা মোচনের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পন৷ না 
থাকলেও ১৮৭৮ সালে কলকাতার ব্রান্দসমাজ ওয়ান্কিং মেনস মিশন প্রতিষ্ঠা 
করে। ১৮৮৪ সালে বোম্বাইয়ের মিল শ্রমিকদের সমস্যা তুলে ধরার জন্থ 
এবং দাৰি দাঁওয়ায় সোচ্চার হবার জলন্ত নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডে 
শ্রমিকদের একটি সভা আয়োজ্ধন করেন এবং ১৮৯০ সালে তিনি বোম্বাই 
মিলহ্াগুস আসোসিয়েশন তৈরি করেন । ১৮৮৪ সালের সভাতে যে গাবি 
সনদ তৈরি করেন শ্রমিকর! তাতে বল হয় £ রবিবার শ্রমিকদের পুরো ছুটি 
দিতে হৰে, প্রতিদিন কাজের মধ্যে আধঘণ্ট! বিশ্রাম চাই, কারখানায় কাজের 
সময় হবে সকাল সাডে ছ"ট] থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত, মাসের ১৫ 
তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, 
আট ঘণ্ট। কাজের দাবিতে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, জমনী প্রভৃতি 
দেশে তখন আন্দোলন চলছে । বৃটেনে মাঝে মধ্যেই চলছে ধমঘট। 


সৰ থেকে আশ্চধের ঘটন1 হলো, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর 
১৮৬০-এ বাংলায় কৃষকদের নীলবিত্রোহ এবং তারপর ১৮৬২-তেই ঘটে 
ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট, বাংলাদেশেরই হাওড়! স্টেশনে | দৈনিক আট 


বাংলা সংবাদপত্রের জক্মাস্তর।২২ 


ঘণ্ট1 কাজের দাবিতে ১২০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দেন। এবং এই ঘটনা 
১৮৮৬ সালের ১ ঘে-র ঘটনার চবিবণ বছর আগে। ১৮৬২-র ৫ মে তারিখে 
সোমপ্রকাশ পঙ্জিকণ জেখে £ সম্প্রত্তি হাবডার ফেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ 
মজুর কর্মভ্যাগ করিয়াছে । তাহারা ৰলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ডিপার্ট- 
মেশ্টের মজুরের! প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু ভাহাদিগকে ১৫ ঘণ্টা 
পরিশ্রধ করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রুহিয়াছে। রেলওয়ে 
কোম্পানি মজুরপিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেং লোক পাইবেন ন]। 

১৮৮০ সালের পর থেকে ১৯০০ সাল, এই কুড়ি বছরে এদেশের বিভিন্ন" 
শিল্পে যে শ্রমিক আন্দোলন হয় তার মধ্যে উল্লেখষোগ্য হলে! £ ১৮৮২-র শেষে 
সুরাটের গুলাম বাবা ম্পিশিং মিলে পরপর এবার ধর্মঘট, ১৮৮৭-তে কুল 
স্বদেশী মিলে ধর্মঘট, বাংলার ঘৃ্বরী কটন মিলে ১৮৮১ এবং ১৮৯০ সালে ধমন্ঘট, 
ওয়ার্ধ। হিঙ্গনঘাট মিলে চারবার ধর্নঘট, কোয়েম্বাটোর স্পিনিং আযাশু উইভিং 
মিলে ১৮১৯১ সালে ধর্মঘট, মাত্রাজের সাদান ইপ্ডিয। স্পিনিং আযাগ্ড উইভিং 
কোম্পানি লিমিটেডে পাঁচবার ধমনধঘট, ৰোস্বাইয়ের নাওরোসজী ওয়াদিয় 
আঅযাণ্ড সন্ল-এ দুবার ধয়ঘট, বোম্বাই-এর হীরামানেক আগ কোম্পানির 
তিনটি মিলে ১৮৯২-তে ধর্নঘট, ১৯৮৯২ ও ৯০ সালে ৰোন্বাইয়ের একাধিক মিলে 
একই সঙ্গে ধর্মঘট, ১৮৯৫ সালে আমেদাবাদের মিলগুলিতে ধঞঘট, ১৮৯৫ ও 
৯৬ সালে কলকাতার নিকটবন্তা বজবজে চটকলে দবার ধর্মঘট, ১০৯৯ সালে 
পি আই পিরেলওয়েতে ২৭ দিনের লাগাতার ধর্সঘট।২১ 


অর্থাং বোঝা যাচ্ছে, এক দ্রুত পরিৰ্নের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাস্ছিল 
ভারভৰর্ষ। বুদ্ধিজীবীদের আকাশে ভীড় করে আসছিল বহির্ভারঙ্ের নান। 


ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা ভাবনাচিস্ত1, বিশেষত সমাজতন্ত্র ও তার রূপ। 
অন্যর্পিকে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে জমাট বাধছিলো অসস্তোষ, গড়ে উঠছিল 


তাদের অভ্যন্তরীণ এঁক্য, এমন কি প্রয়াস চলছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই 
এঁক্য রচনা! করার। 


সংবাদপত্রে এই দুয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে । একের পর এক বিভিন্ন 
কাগজে প্রকাশিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের কথা, তাদের ওপর অত্যা- 
চারের কথা, পাশাপাশি বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর লেখায় ছায়াপ।ত ঘটেছে 
ইবষম্যহীন এক সমাজের ৰা দারিত্র্-বিযুক্ত এক দেশের কলনার। সন্দেহ 
নেই, এইনব সমাজবাদী ভাবনা পুরোপুরি মাঝ্সীয় ভাবনার আলোকে রচিত 


বাংলা সংবাদপত্র জন্মাস্তর)১৩ 


হষ়্নি। মুলত ফেবিয়ান সোত্যালিজঙহই ছিল এর উংপগ। কারণ ফেবিকান 
সোস্যালিজম ছিল মূলত ইংলগ্ের বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক-৮ঠ, যারা 
উদ্ধারনীতিক গপগান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা 
ভাবতেন। জর্জ বানার্ড শ, মিডনি ওয়েব, সিডনি অলিভিয়ের, গ্রাহাম 
ওয়ালেস প্রমূখ বুদ্ধিজীবীদের কথাবার্তা নান! সূত্রে, বিশেষত বৃটিশ পত্র 
পত্রিকা! মার এসে পৌছেছিল। কিন্ত এরই সূত্র ধরে কিছুগ্গিনের মধ্যেই 
'শাসতে শুরু করে মাঝ্সীয় সমাজতন্ত্রের কথা । এই ধারণ যে ভ্রান্ত নয় ভার 
প্রমাণ পাওয়া যায় যখন চিন্মোছন সেহানবীশ জানান যে তার বন্ধু ডঃ 
কোঞারভ ষ্ঠাকে জানিয়েছিলেন যে ১৮১০ সালে বোম্বাইয়ে এক সভায় 
ফেবিয়ান সমাজবাদ নিয়ে আলোচনা হয় এবং ভার মধো কেউ প্রসঙ্গত কার্ল 
আক্সের কথ] উল্লেখ করেন। ১৯০০ সালে ডন পত্রিকায় সম্পাদক সভীশচজ 
মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ জেখেন 27198110191) £001101760 01010161). 
ওই প্রবন্ধে সভীশচন্ত্রা উল্লেখ করেন ফ্রিডরিখ এজেলসের ০0011011101 01 09 
৬/071110 01859 11) 61018100 17 1844 রচনাটির এবং বলেন এঙ্েলদের 
এই রচনা পড়লেই “শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর যে মানমিক 
অবনতি ও দরাবস্যা ঘটেছিল তার »ম্পর্কে আর কারো কোনো সংশয় 
থাকে না।, 

অন্তঃপর ১৯০৩ সালে অস্বতৰাজার পত্রিকায় উদ্ধত হয় বিদেশী 
পত্রিকায় প্রকাশিন্ত একটি প্রবন্ধ যাঁর বিষয় ছিল বিশ্বের নানা দেশে সমাজ- 
তন্ত্রের বিস্তার | ওই প্রৰন্ধে কার্ল মার্কসের উল্লেখ ছিল, যদিও তার কাজকর্ম 
সম্পর্কে বিস্তারিত কোনে আলোচনা সেখানে ছিল না। 

এদেশে সমাজতান্ত্রিক চেতন। বিকাশের যে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, 
এইসব ঘটনাই হলো তার প্রমাণ । সংবাদপত্রে সেই অভিব্যক্তিই ধর পড়ে । 
এবং এই সময়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন] হলো, বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন 
মানুষদের স্বদেশে এবং বিদেশে বিপ্লবী সংগঠন গডে তোলা | গিরিজাশক্কর 
রায়চৌধুরী 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ" গ্রন্থে জানিয়েছেন ১৮১২ 
সালে অরবিন্দ ঘোষ কেমত্রিজ এবং লগুনে 'লোটাস আযাণ্ড ড্যাগার' নামে 
একটি গুপ্তসমিতি গড়ে তোলেন। ১৮৯৬ সাল নাগাদ আইরিশ বিপ্লবী এবং 
বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন চারুচত্্র দত্ত প্রমুখ । 
এর অনেক পংর আইরিশ ৰিপ্রবী ডি ভ্যালেরার সঙ্গে ধনিষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর/২৪ 


সৃভাষচজ্েরও। দাঙ্গাভাই নৌরজি এর আগেই বৃ:টনে গিয়ে পৌছছোল ॥ 
১৯০৪ সালে আমস্টার়ডামে দ্বিতীপ্ন আন্তর্জাতিকের সন্মেলনে ভাষণও দিভে 
দেখব যার । গিরিশ মাথুর জানাচ্ছেন, ১১০৫ সালে গাধর তিলক বোদ্বাইয়েক 
তদানীতন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের 
লামরিক শিক্ষার জন্য রাশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক । ৩5 বছরেই 
শ্যামাজী রুষ্ণবর্স। বৃটেনে প্রতিষ্ঠ৷ করেন ইত্ডিান হোম কুল সোসাইটি বং 
ইন্ডিয়া! হাউস। প্রকাশ করলেন দ্য ইস্ডিয়ান মোপিওলজিস্ট পত্রিক1। ১৯০৭ 
সাল নাগাদ কৃষ্ণবর্মী চলে যান পারীতে এবং যোগ দেন সর্দার সিং বাওজা; 
রাপা এবং ভ্রীমতী তিকাজী রোন্তঘ কামার সঙ্গে । দেশের স্বাধীনতার জন্য 
এ+রণ যৌথ উদ্যোগে একাধিক কর্মদৃচী গ্রহণ করেন। 

উল্লেখযোগ্য বাপার হলো, ১৯১২ সালের ২০ অক্টোবর কৃষ্ণবমাকে 
একটি চিঠি লেখেন ম্যাক্সিম গোফি। সেই চিঠিতে রিভিউ পত্রিকার জন্য 
কফবর্সার কাছে একটি প্রবন্ধ চান গোক্কি ঘার বিষয় হবে ভারভীয় মৃক্তি 
তান্দোলন। গোকফি লেখেন £ আমরা পেতে চাই এতিহাসিক চরিত্রের এক 
প্রবন্ধ যাতে থাকবে মুক্তির সন্ধানে ভারতীয়রা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন ভার 
সম্পর্কে সমৃজ্্ল সব ভথ্য। গোক্ি আরও বলেন ; এক জাতির সঙ্গে অন্য 
জাতির পরিচয় আমাদের ঘটাতেই হৰে...আপনি বুঝবেন সমকালীন ভারত- 
বর্ষের জীবনের কোন্‌ খবর রুশ জাতিকে জানতেই হবে ।২২ এই প্রসঙ্গে 
আরও তথ্য পায়" যায় যে কৃষ্ণৰর্স প্রবন্ধ লিখতে ন' পারলেও তার পঙ্জিক। 
গোঁকিকে পাঠিয়েছিলেন এবং গোকি সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিস্তিতে 
সেন্ট! পিটাসবূর্গ থেকে প্রন্জাশিত সোন্রেনেন্লিক পত্রিকায় একটি নিবন্ধ 
প্রকাশ করেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ওপরে । ওই প্রবন্ধে বিপ্লব: 
সাভারকরের কথ] উল্লেখ করেন গোকি। এই ভাবেই বিপ্লব-প্রয়াসখ রুশদের 
সঙ্গে এক গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে বিপ্লবী ভারভীার়দের | 

লংনে এবং পারীতে বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলার মতো প্রচেন্টী দেখ। 
. গিয়েছিল বালিনে, স্টকহোমে, পেতোগ্রাদদে এবং মক্কোয়। ১৯১৪ সাজে 
বালিনে ইপ্ডিয়ান ইত্তিপেডেন্দ কমিটি গঠন, বিভিন্ন দেশে সেখান থেকে মিশন 
পাঠানো, ১৯১৫ সালে কাবুলে অস্থায়ী এক স্বাধীন ভারত সরকার গঠন, 
মার্কিন বুক্তরান্ট্র কানাডা ও লাতিন আমেরিকার কোনে! কোনো দেশে 
সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী গদর পাটি গঠন---এসবই থটে যাচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত, এক 


রখ 


বাংজ। সংবাদপঞজের জল্মা7/১+ 


প্রবল রাজ*নতিক শ্রোতের টানে) এবং এটাও উল্লেখ করাযেতে পারে, 
এদের মধ অনেকেই বললেভিক মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।' 

কিন্ত দেশের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালে। 
এসময়ে ঘটে দুটি ঘটনা । এক, ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবতন ভাষণে 
লর্ড কাজন সমগ্র এশিয়াৰাসীকে মিথ্যাবাদী, অদাধু ও কপটতাপ্রিয় বলে 
'াধ্যা। দেন। এর ঘিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা বাংলাদেশ । দুই, 
বঙ্তজের প্রস্তাব, যার বিরুদ্ধে সার। দেশে বয়ে যায প্রবল প্রতিবাদের বন্যা । 
কার্ষত এখান থেকেই শুরু হয় স্বদেশী মূগ, দেশের স্বাধীনতার জন্তে প্রত্যক্ষ 
আন্দোলন, এবং এরই একটি অংশ বকে পড়ে খিপ্লধচেতনায় যাকে তদাশীওন 
সন্নকায়ী ভা চিহ্নিত করে সন্ত্রাসবাদী বলে। উপেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্পষ্টই বলেছেন, বঙ্গগঙ্গ আন্দোলন থেকেই বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি ।২৩ 
এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের মৃল চেহারাট? হয়ে দাড়ায় এইরকম £ 
বিদেশী শাসনকে অস্বীকার করে, বিদেশী জিনিসকে বর্জন করো, সশস্ত্র 
পদ্ধতিতে বিদেশী শাসনকে উংখাত করো | এর পাশাপাশি 'ইংরেজদের 
সঙ্গে চূড়ান্তভাবে অসহযোগিতা করো'-_এই শ্লোগানের ভিতিতে অসহযোগ 
আন্দোলন একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকলেও, সশস্ত্র পদ্ধতিতে বিদেশী 
শাসনকে উৎখাগ্চ করার আহ্বান অনেক বেশি জোরালে হয়ে দেখা দেয়। 
বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠতে থাকতে 
অসংখ্য বিপ্লবী দল। এদের মধ্যে অগ্রণী তৃমিক! নেয় যুগাত্তর এবং 
অনুশীলন। বেশ কিছু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এইসৰ বিপ্লবী দলের দে প্রত্যাক্ষ- 
ভাবে যুক্তও হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে অনেকেরই আবার বিভিন্ন পত্র- 
পতিকার সঙ্গে ঘনিষ$ যোগাযোগ ছিল, কেউ কেউ সম্পাদনাও করভেন। 
স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৩ থেতক-১৯০৩ পর্যস্ত সময়কালে সংবাদপজের যে ভূমিক। 
ছিল শুধুমাত্রই প্রতিধাদী, এই সময়ের পর থেকে তা হয়ে উঠতে শুরু করে 
অনেকৰবেশি বিপ্লবী-ভাবন! চিছিত। আমরা আগেই দেখেছি, সমাজভন্্র 
সম্পর্কে কথাবার্তা আলোচনা এবং ইগ্দ] এসদিন পর্যত্ত ধর] পড়ছিল হাক্কা 
হাওয়ার মত্ত ো। এবার তা চেহারা নিল মেতের গম্ভীর থেকে উঠে আসা 
কাল-বৈশাখীর | ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হলে! ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 
সম্পার্গিত 'সন্ধয' পত্রিক]।। ব্রক্গাবান্ধব সম্পার্কীয়তে লিখলেন ঃ আমাদিগকে 
সর্বতোভাবে হ্বপ্রতিটিত হইসে হইবে । আমন! ছরাজগড় প্রতিষ্ঠা করিব। 


বাংলা সংবাদপত্রের জলাত্তর/২৬ - 


“সেখানে ফিরিঙ্গীর কোনে! নাষগন্ধ থাকিবে না। জেঙ্দ ক্যাম্পবে্ কায 
“লিখছেন 27119 1981991 5485 9১0791161/ 5801010835 8 (9178101081, 817 
17 /1106005 1907 01009801105 ৬/815 81661 80911775116, 079 17118178- 
991 581008 0118181) 591) ৬495 8165190 017 19 296) 810 116 
80101 91811010 891701910 100080188 8170 01610111191 210 119 
00401151191 1181101781917 085 01 99101917109 310. ৮৮/10118 01789 0859 
৬/৪5 5011 10911011170 019 90100910190. ২৪ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
লিখছেন £ টিনগুলা, ছুতোর মিন্ত্রী, কামার-কুমোর, ছোট গ্রোকানদার কে না৷ 
কিনতো এ কাগজ? একটি কাগজের চারপাশে অপাধারণ ভিড় নিয় যিস- 
ভাবে দেশের খবর শুনতো1....-.সাহেৰরা এর ওপর ভারী চট ছিল কেননা 
সন্ধ্যা তাদের ফিরিঙ্গী ছাড়া অন্ত আখ্যায় বর্ণন' করত ন1!। মনম্তত্ের দিক 
থেকে একাগজের প্রতিষ্ঠান খুব সাফল্যলাভ করেছিলেন। সাধারণের 
ভিক্তর নতৃন দেশপ্রেম ঢোকাতে ও ছড়াতে এ কাগজ ছিল অন্ভিষ্ভীর়।২« 
ব্রন্মরান্ধব সন্ধযা-য় জিখেছেন $ গণীভ্রষ্ী হইও না। নিজেদের সর্বস্থের প্রতি 
মমতামুক্ত হও। যে শক্তি আজ সৃযুপ্ত, তাহাই মধ্যাহ্ন সৃষ্যের মত উত্তাবিভ 
হইয়1 সর্ধ দুর্গতি মোচন করিবে । কিন্তু পরমুখী হইলেই সর্বনাশ । লক্ষণীয়, 
ব্রন্মবান্ধব সন্ধা-য় প্রকাশিত নানা লেখা ও রচনার বারবার ইংরেজ 
বিভাড়নেরর কথা বলেছেন এবং সেটা সশন্ত্র পঙ্ধভিতে, কিন্তু 'নিজন্ব শকিতে । 
ব্রন্মবান্ধব 'ম্বরাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক এবং 'করালী' নামে একটি অর্থ- 
সাপ্তান্িক পত্রিকাঁও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত ব্রন্মবান্ধবের স্তর সঙ্গে 
সঙ্গেই এইলৰ পত্র পত্রিকাই বন্ধ ছয়েযার। মামলা চলার সময়ে আদালতে 
ঈাড়িয়ে-ব্রন্গবান্ধব বলেছিলেন 2 1 80081011116 9171119 1958100181601110 0৫ 
09 00011031017 1181180911611 8170 00170010101 10719 116/51081097 
45817011881 2170 1 58, | আাা। /11191 06 1016 8100019 16101817 11965 
09011 91917611081 /1101 2098190 ' 01 £9০0 13.19097 09176 
0179 9 016 21010199 10171110 015 9010190118091 01 11719 1010586081- 
0017. 801 1 00101 5/9100 60 9165 917 10811107015 0181 ০908815 
| 00101091168 (0181 117 08170 ০09৫611 04171018 81006 ০0 টিটি 
3০০ 80010017190 1115501) 01 55/8181, | 27 10 879 48 5000177- 
$018 10 016 81181 0০9৮1. ৮/110 18101091 01019 0৬61 115 874 1055 


বাংল] সংবাদপঙ্জের জল্মাস্তর/২৭ 


£161851 15 81101118191 17806558111/ 08 | 16 ৬/8/ ০0 ০07 01089. 
88810101091 09510107719171 ৬ 
রবীন্রনাথ লিখছেন £ লর্ড কর্জন বজ-ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হলেন. 
বৈধ আন্দোলনের পন্থায় কল দেখা গেল না। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির 
হয়ে গেছে তাকে অস্থির কর। চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে 
যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলে তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সঙ্গযাসী 
ধাপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন “সন্ধ)া কাগজ, তীব্র ভাষায় যে. 
দির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমন্ত দেশের রক্তে অগ্রিস্বালা বইয়ে 
দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে, 
বিভীষিকা পন্থার মৃচন]। 
এর পরেই ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় যুগান্তর | জেমস ক্যাম্পবেল 
কার লিখেছেন 21119 0151 8110 11050 1361110109049 01 079 18০1080-- 
481 70910961501 081081005 ৬/85 10178 +09917187 (15৬/ 619) 51919 
1 1906 0 891117018. 16007121 91056 810 /10117851 011917018 
81181190118111, 11161110615 01 116 11911010119 00175101980 2170 
81181057019 14811) 1081119, 1118 10101011861 01 9৬/211)1 ৬/151581781102, 
(08117091 01 119 79111015118 101551017. 11191081001 ৬/85 95801010185 
0) 079 ৬৪ 51810 08 06101610611 10056081190 11 16061৬90 
40118198711, ৪ ৬/৪111119 701) 016 50৬61117811 01 891709111195- 
0901 01 ৪1 2101019 ৬/1101) 21010690180 11) 016 155016 01 2101 01 08168 
7176 /8117170 1080 1709 61601, 8100 018 155019 01 0179 16101) 0011191- 
760 1৬৬০0 811010165 61770111604/১/5% ৬1010621870 16 109010176 
01 116 819 51101 01 ৬/1101) 81001391018 19110010987 85 81001 
ড/93 [0105800190. 118 201110160 10111 1651001791101111% 101 019 8111- 
0165 2170 ৬/95 00171009010 11. 16117095601 017 2410) 301 1907, 
2110 58111617090 10 076 86815 110010819 1111071501111911 2 116 191695 
425 01089150109 09 00111508160 29 21) 111501019110611) 4580 11 1119- 
(01711551011 01 1119 0191709. 0017 8100981 0116 ০0171001011 8110 
88101001105 ৮4816 61031910, 1000 019 01091 01 ০0115081101 ৬/৪$ 991. 
85109 10৮ 09 11101 00811 017 016 01081 6180 10106 01955 ০০010. 


বাংলা সংবাদপত্র গজন্সান্তর/২৮ 


101 106 50799391090. 7176 08109116-8010925190 ভর 01709 8171৫ [ও 
0179 485 ৬0195 681 09019. 4৯ 10195904001 ৬4৪5 061610 
11750004090 29811715. /5১0178511 0181)015 818802012111 25 ত81730৩1 
01079 1081091, 82170 8959111 16117981 8173157১810 ৪5 10111191017 
100101151781, 17118597301 01 81010199 117 11915951195 09180 300 01 
8170 510 2170 120 88900511907. 

আসলে “সশস্ত্র বিনীবের পথে ভারতের মৃক্তি'--এই ছিল যুগান্তরের 
চিহিত পথ। হ্ৃগান্তর সম্পর্কে ডঃ তৃপেজ্রনাথ দত (ধিনি এই পত্রিকণ 
পরিচালন! করতেন এবং পরবর্তীকালে কমিনটাবেয় অধিবেশনে যোগ 
দিয়েছিলেন ) লিখেছেন £ যুগান্তর পত্রিকার মুল নীতিই ছিল, হার হায় বৰ 
'তুলিয়া বুক চাপড়াইয়। স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিৰ না। ৰরং 
'কনস্ট,াকটিত প্রোগ্রাম দিয়া দেশকে কি করিয়া স্বাধীন করিতে হয় ভাগার 
পথ প্রদর্শন করিব। প্রথম হইতেই যুগান্তর পত্রিকার টোন ৰা সুর অতি 
গুরুগভ্ভীর দ্িল। ইহার সুর সন্ধ্যা পত্রিক? অপেক্ষাও চড়া ছিল। সন্ধ্যার 
সঙ্গে টকর দিতে শিয়। যুগান্তর পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আরও বেশী চডা 
স্বরে কথ! কহিতে হইল । যুগান্তরের সৃয় এত চড়া ছিল যে তংকালের অন্য 
কোন পর্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই। 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্াায় যুগান্তর সম্পর্কে লিখেছেন £ ১৯০৬ সালের 
মার্চ মাসে অর্থাৎ ৰঙ্গচ্ছেদ হইবার পাচ মাস পরে যুগান্তর নামে একখানি 


সাপ্তাহিক পত্রিক যুৰকর্দিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা! 
গেল। যাহার! পড়িল ঙাহার। চমকিন্? উঠিল-_ইহার ভাৰ ও ভাষ! 
হিতৰাঁদী, বঙ্গবাসী, স্জীবনী প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন | শারীরিক 
শক্তির দ্বার) ভারতে বৃটিশ সাআরাজ্জ্য ধবংসিতে হইবে, হত্যা পাপ নহে গীতায় 
স্বরং শ্রীকৃষঃ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন ; আত্মা অমর-_ এই 


শিক্ষা দিয়? যুগান্তর যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিৰার প্রয়াসী । 
যুগান্তর পত্রিকার গপর কম করেও বার আটেক পুলিসের আক্রমণ 


চলেছে । বার বার গ্রেপ্তার হয়েছেন যুগাঙ্রর পরিচালকর]। যুগান্তর 
ছাপাখানার বেশ কিছু জিনিস এবং কাগজপত্রও আটক করা ভপ্লেছে 
বারবার । ইংরেজ সরকার যে যুগান্তর নিয়ে খুবই চিত্তিত হয়ে পড়েছিল তার , 
প্রমাণ পাওয়া যায় ইংলিশম্যান পঞ্জিকায়। বার বার আঘাত সম্পর্কেও 
স্বগান্তয় ষে প্রকাশিত হচ্ছে, ভাঁতে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল ইংলিশমযানের 


নাংলা সংবাদপত্রের জন্মাতর/২৯ 


কথায় । বৃগাক্ধর ইংরেজ সরকারের কাছে এই ভয়াবহ ওঠে যে ১৯০৮ 
সালের ৮ জুন মরকার পিউজ পেপারন ( ইনসাইটবেপ্ট টু অফেনসেস) আয 
জারি করতে বাধ্য হয়। এর কিছু দিন পরেই পুলিপ হামল। চালিয়ে 


যুগান্তর পত্রিকায় নিজস্ব ছাপাধানাকে ধ্বংদ করে। ১৯০৮ সালের ৬ জুলাই 
সুগারের সর্বশেষ সংখা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এই পঞ্জিকার প্রচার 


ছিল ২০ হাজার । ভূপেজ্জনাথ দত্ত ছাডাও এই পত্রিকার সঙ্গেযুক্ত ছিলেন 
বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অরবিন্দ ঘোষ, বারীজ্জকূমার ঘোষ, সখারাম গণেশ 
দেউক্কর প্রমূখ । 

যুগাসতর সম্পর্কে এক আশ্চর্য নথি পাওয়া যায়।২৮ এই পত্রিকার 
ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। এসম্পর্কে ইংরেজ সরকারের একটি 
নোটে বলা ছয় £ 


+002ঞাখাঞ্ন 
72091৬1৬/)9 
/11 €701151 €01010]1 
11015 0181১011081 11181 1081016, 

1 01916 15 811/0110 11) 2:5117911107117190 10109805106 ৬/৪ 18৬৪ 
189091/80 115 1701111, 079 01098170181 185 0101190 115916 ৬/10 ৫ 
186৬/ 2৬৪18117016 08108990151 2170 01810011081 ৬101917 01817 
091019.1116 51891 17 00049501011 15 8 09171048110 00151511110 ০01 
1৬৮/0 ০০091811015 01111690111 £101151) 01) 0116 5109 8110 21 1116 101১. 

+1003/৭ 7 

৬০. 111 0810015 +61081181 40176 18) 19098, 1৭০. 7 
স্ব119 00177191715 01 006 10108051059 819 1৬/0 : ০0109, /১1) 91010991. 

19 10009099175 85 10110৬/5 : 

16 41081181715 1700 8 081091 04 ৪ 19৬0101010181% 1098 
৬101) 170/6৬91109196081190 8110 10109901080 081) 188৬891 1১9 


58001019559. 
11917 0110৬451781 9 00101701) 01 09 ৬/110951 11010917761 


10 ৬/101685815 17000051870 85585181101, 81011811546 ঢা) 


বাংল। সংবাদপজের জল্মাস্তর। ৩০ 


615.719 800981 0109179 ৬10 8110061 0051161 01 8 001817)1 ০01 
19 59177910170 01 5181 810 07191) 10110/9 01919211 1701710019 10811 
0 069 00805109101 1179 ৬/1019 01115 19118110119 001011177 81৫ 
0481191 15 ভ161) 010 ৬/10 11706 01190001510 00 71816901010 
8010, 16117711819 01111610817 870 0851 11017 318115. 

11761915170 17710117101 00015817017 8177 01106117889 01 
01509170170 ৮/119105 1115 09৬11151)1010000601) 91718178195. 11 06815 


06 51118 10095077811 10৬/881 170 011 1118 9801 01 1115 /001617 
17 81808108190 118110 06 0110/110 : 


588 110৬/ 11011018905 01 07045981705 8189 01901101190 11 


09100113.717819 19 1701 87 1700118170 01711 1910 ৬/11011 1183 701 
0691 90110101190 ৬1111 8 ০00৮. 11041010119 70111 81161110000 580- 


[01955 1106 71655. 
0171 016 01161118170 001 08115198101 15 0 01011101 1181 119 
809559 01000106101) 185 110 00110800101 /10 017৩ 7810817121. 1115 


07117010081 19283011 15 0811 19 10171901171 67901181) ৮/1916989 119 
10101701919 ০01 49817011845 01109109191 10 09114610179 51991 16 
119 29178799. 17181109110 018 0358 18 0111165 1117110010081016 0781 


116 570801018৬6 0901090 10101008006 11 11 [0701151) 85 9/1011) 
01119 11118101815 ০01 291791285 2818 10110181101 6€191151. 

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিঝরোধ আন্দোলন শুরুর কিছু পঞেই ১৯০৬ সালে 
কলকাতার অনুষিত হয় ভারতের দ্বাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন | এই 
অধিবেশনেই চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় স্বরাজ ব' পূর্ণ স্বাধীনতা । লক্ষ্য 
এক হলেও মতান্তর থেকে যায় পঞ্ছতি নিয়ে। আগেই বলেছি, বিপ্রববাদী 
আন্দোলনের দিকে ইতিমধ্যেই ধূকে পড়েছিল একটা বড়ো অংশ, সরকারি 
পরিভাষায় যার সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিছ্িত। এদেয়ই মৃখপত্র হয়ে ওঠে 
কিছু পত্রপত্রিকা, সন্ধ্যায় যার সৃচনণ, বুগান্তরে বিস্তার । পাশাপাশি নিত 
এবং আহংস আন্দোলনের কথাও কেউ কেউ বলেন এবং তাদেরও কয়েকাট 
মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে | তবে লক্ষ্যণীয়, ১৯০০ পালে যে-সুযেজ্রনাথ 
ব্যানাজী তার বেঙ্গলী পত্রিকায় ডন পত্রিকার সম্পাদক সতীশচজ্র মুখে 
পাধায়ের একটি রচনা প্রকাশ করেন 'ইংজগ্ডের মহত্ব ও ভারতের লাভ? এই 


বাংলা লংবাদপঙের জল্মাস্তর/১১ 


শিরোনামে, এবং যে-দৃরেক্রলাথ ব্যানাজণ ১৯০২ সালে আহ্মেদাবাদ 
কংগ্রেসে, সভাপন্তির ভাষণে ঘোষণ। করেছিলেন যে 'ভারতের স্থায়ী বৃটিশ 
পানের পক্ষে আমরা অভিমত জানাচ্ছি”, সেই সুরেজ্রনাথ ব্যানাজীরাই 
১৯০৬ সালে পূর্ণ স্বরাজের কথা ঘোষণা! করেন। স্ুল্প সময়ের ব্যবধানে এই 
পরিৰর্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । এবং এই পারির্নের অন্তম কারণ ছিল 
ব্যাপক মানুষের মনে জাতীয়ভাবাদী বিপ্লৰী চিন্তার বিকাশ, ৰিবী সংগঠন 
গাড়ে ওঠা এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্রবী কাজকরজরের মধ্যে দিয়ে জাভীয় রাজ- 
নীতির পর প্রঠাৰ সৃষ্টি। ভ্যালেন্টাইন চিরল তার ইপ্ডিয়। আনরেস্ট বইতে 
এই সময়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে-কটি চরমপন্ঠী ব" বিপ্রবৰাদী সংবাদপত্রের 
লাম উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলে £ হিন্দ: স্বরাজ্য, মুগাস্তর, গুজরাত, 


শক্তি, কাল। ধর্ম, হিতৈষী, খুলনাৰাসী, কল্যাণী, প্রেম, ৰাাৰহ, 
আকাশ, কেশরী, কর্ণাটক ৰৈভৰ, রাষ্ট্রমত, বিশ্ববৃত্ত, নিউ ইপ্ডিয়া, বন্দেষাতরম, 
সন্ধ্যা, বেজগলী, ভিতবদী, ঢাকা গেজেট, জঙ্গশিয়াল, নবশক্তি এবং স্থায়িক। 
+১৯০% থেকে ১৯০৭-এর মধে)ঃই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সম্মেলন স্বদেশী 
আন্দোলনে এবং স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মৃক্তি আন্দোলনের 
চেহায়া নেয় । এই পরিবর্তন বৃটিশ রাজনীতিবিদদের মনে বিশেষ দাগ কাটে । 
ফলে ১৯০৭-এ ৰড়লাট মিন্টো এবং ভারতসচিব মলি উভয়ে শাসন সম্পর্কে 
কতকগুলি পরিৰ্নের প্রস্তাৰ করেন । ১৯১০-এর মলি-মিন্টো শাসন সংস্কার 
প্রবতিত ইয়। ১৯১০ খুষ্টাবের ৯ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে অস্তয়ীণ নেভার? 
মুক্তি পান এবং ছাপাখান। আইন প্রবর্তিত হয়। ছাপাখানা আইনে ৰল। 
হয়, মৃদ্রাকরকে সরকারের কাছে নগদ টাকা জম। রাখতে হবে--জামিন ৰ" 
জামানত হিসাবে, সংবাদপত্রে আপত্তিকর কিছু ছাপলে দশ হাজার টাকা 
শান্ত জরিমান। দিতে হবে, ভানপঞ্জেও কোনে অপরাধ করলে ছাপাখান' 
বাজেয়াপ্ত করণহবে। ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে এই আইনের বলে 
৩৫০টি মুদ্রাষন্ত্র ৩০০ খানা সংবাদপত্র ও ৫০০ ৰই বাজেয়াপ্ত হয় ।২১ 
তবুও এরট মধ্যে ৰিছ্যুং কণার মতে বেরিয়ে জাসে ১৯০৬ সালে 
মনোরঞ্জন গুহঠাকৃরতার সম্পাদনায় নব্পক্তি, ১৯০৮ সালে পীজকড়ি 
বঙন্দযোপাধ্যায়ের দোনক নায়ক এবং ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 
সম্পাদিত দৈনিক বসুমভী। এছাড়াছিল ইংরেজি দৈনিক বন্দেমাসয়ম। 
যদিও পৃর্ণ স্বরাজ্জের লক্ষো বন্দেমাতরম ছিল নিরপ্র প্রতিয়োথ আন্দোলনের 


বাংলণ সংবাদপত্রের জন্মাস্তর ৩২ 


সমর্থক । ১৯০৬ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন 
সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় বিপিনচজ্জর পালের । যদিও ১৯০১ সালেই 
প্রথমে মডারেট এবং পরে চরষপন্থায় বিশ্বাসী বিপিনচল্্র নিউ ইঙ্ডয়। নাষে 
একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। বন্দেমাতয়ম পরিচালনা করতেন 
অরবিন্দ ঘোষ । 
এই সময়ের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এদেশীয়দের উদ্যোগে বাংলা 
ব1 অন্টান্ট ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়। ছাড়াও ইংরেজিতে একাধিক 
সংবাদপত্র বেরনো। শুধু শিক্ষিত যানৃষের মধো প্রচারিত হওয়াই নয়, 
বিপ্লৰী ভাবনাকে সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার একট প্রচ্ছন্ন উদ্যোগও 
এর পেছনে ছিল। তাছাড়া একই সঙ্গে পাঞ্জাবে, গুজরাতে, উত্তরপ্রদেশে, 
মহারাস্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃতে বিপ্লববাদের যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল 
জাকে এক্যৰদ্ধ করার একটা প্রয়াসও ছিল এইসব ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের 
পেছনে । পাশাপাশি এই সময়েই ইংরেজর সরাসরি অথবা বৃটিশ অনুরাগীদের 


মাধ্যমে কিছু ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে (স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যাঁন, 
এশিয়ান, পাইওনিয়ার, টাইমস অৰ ইগ্ডিয়1)1 উদ্দেশ্য ছিল ওই সব স্বগেশী 


ইংরেজি পত্রিকার বিরোধিতা কর] এবং ওই সব পত্রিকার পাঠকগো্ঠীকে 
ৰিপ্লৰী স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে মোহমুক্ত করা। এদেশীর সংবাদপত্রের 
জগতে এই ছন্দ বৃটিশেরই সৃষ্টি, যদিও তার উদ্দেশ্য প্রায় সর্বক্ষেতেই ব্যর্থ 
হয়েছে। কার্যত এই ব্যর্থতার জন্যই ইংরেজর। শেষ পধস্ত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ 
আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা অত্যাচারের চুড়ান্ত সীমায় গিয়ে 
পৌছোয়। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত, পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া, সম্পাদক 
প্রকাশক ও অন্যাঞচদের জেলখানায় পাঠানে। ইত্যাদি দমনপীড়ণ এই সময়ে 
এতই বেড়েযায় যেইংরেজ কতাব্যক্িরাও এতে কিছুটা বিচলিত হয়ে পঙডেন। 
২৯০৮ সালের জুলাই মাসে মিন্টোকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে মলি লেখেন £ 
সকল ক্ফেত্রে এইভাবে দণু-বিধান করাকে মেনে নেওয়। যায় না । শৃঙ্খল! 
রক্ষা আমাদের করতেই হবে, কিন্তু শুঙ্ঘল। রক্ষার পথ মারাভিরিক্ত শালিদান 
নয়। এই বাবস্তা বোমার পথকেই প্রশস্ত করবে। 

সন্দেহ নই, মলির এই আশঙ্কা এবং ভার বাস্তব পরিণতি ভারতের 
বুটিশ-বিরোধী আন্দোলন এবং সংবাদপত্রের ভমিকাকে এক আশ্চর্য খুতায় 
প্রতিঠিত করেছে। 


বাংল] সংবাদপতের জলানতর। ৩৩ 


ওদিকে ১৯০৩ সালে লেনিন প্রকাশ করেন ইপক্তা! পত্রিকা, জেনিতার' 
লেবার গ্রুপের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় । ইসক্রা হয়ে ওঠে ভঙগানীত্তন রাশিয়ান 
পোষ্যাল ডেযোক্রেটিক লেবার পার্টির মুখপত্র । ১৯০৩ সালেই এই দলের 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে অন্দোলনের পদ্ধতিতে লেনিনের সঙ্গে বিনোধ বাধে 
মারতভ, ট্রটস্কি, আক্মেলরঙ প্রমূখ নেতাদের | কার্যত এখান থেকেই রাশিয়ান 
সোষ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে ভাঙনের চিহ দেখা দেয়| সংখ্যাঁ- 
গরিষ্টর! যান লেনিনের পক্ষে এবং চিহিচভ হন বলশেভিক হিলাবে। এবং 
সংখ্যালঘৃূরা মেনশেভিক নামে পরিচিত হন। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 
লেনিনের 'এক পা আগে দ্'পা পিছে' বইটি আসলে মেনশেডিকর্গের বিরুদ্ধে 
বলশেভিকদের তাত্বিক যুদ্ধ অভিযানেরই একটি ফসল। লেনিনবাদ কথাটি 
তখনও প্রচঙ্গিত হয়নি, পন্ষিবর্তে ত1 শিকড় ছড়াতে শুরু করেছে বলশেভিকবাদ 
নামে, অন্তত এদেশে, ভারতবর্ষে । ১৯০৪ সালেই জাপানের সঙ্গে শুরু 
হয় রাশিয়ার যুদ্ধ । ধর্সঘট, বিক্ষোভ ও আলোলনে বিপর্যস্ত রাশিয়াকে 
এই যুদ্ধের মারফং কিছুটা] সামাল দেওয়া যাবে, এটাই ছিল রুশ শাসকদের 
ধারপা। কিন্ত যুদ্ধেবৃুটেন ও মাক্িন যৃক্তরাস্ট্রের মদতপুষ্ট জাপানের কাছে 


কোনঠাসা হলে রাশিয়]। জেনিন লিখলেন ॥ 1015 118 81০9015110 
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ভীব্রত। সৃষ্টি করল গণবিদ্রোহের । ১৯০৫ সালে সেপ্ট পিটাস“বুর্গের পৃতিলভ 
কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত হয়। প্রমিকর। সিদ্ধান্ত নেয় ৯ জানুয়ারি তারিখে 
ভারা বিশাল মিছিল নিয়ে জাব-এর উইপ্টার প্যালেসে যবেন এবং দাৰিপন্জ 
পেশ করবেন। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক সেদিন জড়ো হয়েছিলেন মিছিলে 
সত্রীও শিশুনহ। মিছিলের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালায়। করেক 
হাজার মানুষ নিহত হন। জারের কাজে দাবিপত্র পেশ করার নম্র 
মানসিক পরিণত হয় তাব্র ঘৃণায় এবং প্রর ওঠে তন্ত্রগ্রহত্রে। সার" দেশে 
জ্বলে ওঠে বিজ্রোছের আগুন । ওরেল, ভোরোনেম এবং কুরক্কে. দেখা দেয় 
বুষক বিদ্রোহ । ১৯০৫-এর ৯ জানুয়ারি সূত্রপাত ঘটে রুপ সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের, প্রকৃত অর্থেই যা বিপ্লব ! ১৯০৫-এব এই ঘটন'কে লেনিন চিহিভ 


করেছেন মহবিপ্লবের ডেস রিহালাল হিলেবে |ত* 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর। ৪ 


এগেশের মানুষ এবং এদেশের সংবাদপত্রের ওপয় ১৯০৫. এর এট কুশ 
বিপ্রব প্রয়াসের প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট গভীর । রামানন্দ চট্টোপাধ)য় ভার প্রবাসী, 
পত্রিকায় এর ওপর একাধিক রচন। লেখেন এবং এই বিপ্রৰ-প্রয়াসকে ভিনি 
স্বাগত জানান স্বৈরাচারী জারতগ্ত্রের বিকুদ্ধে প্রপীড়িত রুশ জনসাধারণের 
স্যাযা অস্ত্যুখখান' বলে। প্রবাসী ও 'মভার্ন রিভিউ পত্রিকায় রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইগ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্তিকায়, 
গান্ধী তখনই দাবি জানান এ বিপ্লুব-প্রয়ারমে যোগদানর অপরাধে সেন্ট 
পিটার্সবুর্গের পিটার ও পল হর্গে আটক মাণাঝ্সম গোকির মৃতিরজন্তব। সেই 
আন্দোলনের কিছু কাগজপত্র হয়তে। পৌছেছিল এ দুই সম্পাদকের দপ্তরে । 
গান্ধীজী গোকফির একটি ছোট জীবনীও প্রকাশ করেছিলেন তার পত্রিকায় 
এবং তাতে ভারই কবিতার লায়ে গোন্ির নামকরণ কর] হয়েছিল বিপ্লিষের, 
ঝোড়ো পাখী ব। স্টরমি পেট্রেল। ১ 


এবং উল্লেখ কর] যেতে পারে, ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ শৈলেশনাথ বিশী' 
'বোলশেভিকবাদ' লামে একটি বই লজেখেন। যার ভূমিকা লিখেছিজন 
নয়েশচজ্ সেনগুপ্ত । বিজলী পত্রিকার 5র্থ বর্ষ, ৪১ সংখ্যায় ( ১৩ ভাদ্র, 
১৩৩১ ) এই বইটির একটি সমালোচন প্রকাশিত হয়। এ থেকেই বোঝা যার 
রুশ বিপ্লব প্রয়াস এদেশের মানুষ এবং সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে 
থকে ১৯০৫-০৬ সাল থেকেই। ১৯১১ সালে পরবততধকালের খিল'ফং 
আন্দোলনের অন্যতম নেভ1 মহশ্বদ আলি কলকাতা থেকে কমরেড লামে 
একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার সূচনা করেন। সংবাদপত্রের নাম 'কময়েড' 
হওয়াও যথে৯ট ভাংপর্যপূর্ণ। 

সন্ধা? এবং বুগান্তরের পর যে বাংল! পত্রিকাটি বিপ্লববার্দী ভাবধারার 
ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হলো ১৯১১ সালে প্রকাশিত সাবিত্রীপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিজলী । পরে কিছুদিনের জন্থ এর দায়িত্ব নেন 
বারীশ্রাকুমার ঘোষ এবং তারও পরে নলিনীকান্ত সরকার । কিন্ত বিজলা 
পত্রিকার তাৎপর্য অন্ত জায়গায়। 

১১০৫-এর বজভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্জ করে যে জাতীয়ভাৰাদী 
বিপ্লবী চেতন] ছড়িয়ে পড়েছিল ভাষ ভিত্তি ছিল গরনেকট1ই আবেগ ।, বিপ্লবী 
তত্বের কোনো স্থান সেখানে ছিল না। ভন্কান্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলন 
এবং শ্রমিক ও কৃষক অসন্তোষের যেসব ঘটনা এদেণে এসে পৌছতে ভাতে 


বাংল! সংবাদপঙ্ডের জল্মাত্তর/ ৩. 


'অতুনতয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে বটে, কিন্ত এদেশের পরিগ্রেক্ষিত্তে সঠিক 
কর্মনুচীর কোনে ছক তৈরিতে তা সাহায্য করতে পাঝেনি। যার ফলে বেশ 
'কিছু গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা সত্বেও সেই সময়ের বিপ্রববাদীরা শুধুমাওই 
অস্ত্র নির্ভর হয়ে পড়া এবং কিছু বিশিই ইংরেজ করাব্যকিকে নিহত কর! 
ছাড়া ঝড় রকমের কোনো ভাবনার পৌছোতে পারেননি । স্বদেশপ্রেষের 
জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই এর1 আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দাবি করলেও, মানতেই 
হবে, এর পেছনে সৃষ্গু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ খুব একটা কাজ করেনি। আর 
কাজ করেনি বলেই ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ এই ধরণের প্রয়াস কিছুটা কমে 
আসে। আবেগ-নির্ভরতা' সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ প্রাধান্ত পায় যুক্তি, এবং 

এই দৃশ্ঠাস্তর ঠিক কীভাবে ঘটেছিল ভার সাক্ষী বিজলী পত্রিকা । 
কেন এই পত্রিক! প্রকাশ করা হয়েছিল সে-সম্পর্কে সম্পাদকের টেবিল 


থেকে বিজলী পত্রিকায় একটি নিৰন্ধে বল। হয়েছিল 3 বিজলীর কর্মভার গ্রহণ 
করিবার আগে মনে পড়ে আজ ৪ ৰংসর আগেকার কথা। দ্বাপনন্তর 
প্রপ্ত্যাগত বারীন্্র, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কোনও এক মহানুযোগে আমার 
"পরিচয় হয় । দেশের সত্যকার অবস্থা, সমাজের দুর্দশা, শাসক ও শোষক 
সম্প্রদায়ের অভ্যাচার, বাঙালী 'জীবনের দুনীতি ও কলঙ্ক, জাতীয় চরিত্রের 
দুর্বলতা, এক কথায় জাভীয় জীবনের মধ্যে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সমস্যা- 
গুলি কি প্রকারে দেশের সর্বসাধারণকে বুঝান যায়, এই লইয়া! তখন ইহাদের 
মধ্যে খুৰ জল্গানা কল্পনা চলিতেছে | এই সমস্ত চিত্তা'র মধ্যে বারীক্দ্রকুমার 
তাহার স্বভাৰদসিদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন--'এই পচা গল সমাজটার 
গতিৰিধি না করিতে পারিলে দেশ দেশ বলে চীংকার করিলে কিছুই হবে 
না।' তদানীত্তন সামর্লিকপত্রের ভাষ' অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বা সামান্য 
বেখাপড়া জান] লোকের পক্ষে বিশেষ বোধগম্য নয়, এই বিবেচনায় 
বারাজ্রকুমার স্থিয় কবিলেন যে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙালীর জাতীয় 
সমষ্যাগুলি একে একে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিক্চ করিতে হইৰে এৰং শুধু 
বক্ত হায় নয়, কাজে এই সৰ সমহ্যার নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ! 
এরই উদ্দেশ্য লইয়াই, বিজলীর সৃষ্টি হইয়াছিল ।ত২ | | 

এই বিজলী পত্রিকায় লেখা হয় £ ভারতবর্ষের ষ! দাৰী, তা সহযোগী, 
অমহযোশী এবং স্বরাজী মকলেই ত একৰাক্যে প্রচার করছেন। দলের বিভিন্ন 
মত ও কর্মপদ্ধতিকে ছাড়িয়া সমগ্র দেশের অন্তর থেকে আজ স্বাধীনতার 


শ্বাংলা সংবাদপত্রের জন্মাস্কর/৩৬ 


দাৰী অকুতোগ্য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিত্যনতুন আইনের নাগপাশে 
' আজ অদম্য ইচ্ছাকে বেঁধে রাখা চলবে না ।”তত 

অস্তঃপর আর একটি সংখ্যার £ দেশে বোমা কেন এসেছিল অর কেনই 
বা চলে গেল সেই পুরানো কথা নিয়ে এদিন পরে আবার সরগরম হতে 
আরম্ভ হয়েছে। বোমা এনেছিল বিপ্লবীরা একথা সবাই জানেন। কিন্ত 
কেন? বোমা মেরে জনকয়েক রাজক€ারীর মাথ। উড়িয়ে দিলেই কি ছেশ 
স্বাধীন হবে? না, এই ভুল ধারণ। বিপ্রবীদের কশ্মিনকালেও ছিল না। 
যুগান্তর সভ্ঘের নেতা বারীজ্রকুমার ১৯০৮ সালে আদালতে একথ' বেশ স্পষ্ট 
করেই বলেছিলেন £ বোমা মেকেই যে দেশ উদ্ধার হবে এ পরাশ! আমর" 
করিনি । তবে দেশের লোকে এক তঞঝ্ক] মার খেয়ে খেয়ে একেবারে 
নিরংসাহ ছয়ে পড়েছিল বলেই তাদের মনটা টাজা করবার জন্টে বোমার 
আবিফার | দেশব্যাপী বিপ্লবের যে আয়োজন চিল, বোমাটা তারি 
অঙ্গমাত্র ! বোমাই বিপ্লবের সর্বস্ব নয়। বিপ্লববাদ দেশে থাকলেই যে 
বোমার রূপ ধরে ভা সব সময় আতপ্রকাঁশ করবে, এ কথার কোন মানে 
নেই। ঝোমার কতটুকু কাজ হতে পারে ৰা না পারে ভা ১৯০৭ সাল থেকে 
১৯১৭ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে । এই কয় বছর ধ্বস্তাধ্বাস্তর ফল হয়েছে, 
, এই যে এখন স্বাধীনতার কথ" সকল লোকেরই মুখে । সকলেরই অল্সবিস্তর ' 
ভয় ভেঙে গেছে। দেশব্যাপী অত্যাচার সত্বেও লোকের মন দমে যাচ্ছে 
না। আর ভবিষ্যতে দমধারও কোনে লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে লা। ধোমাযে 
জন্রা এসেছিল সেকাজহয়েগেছে। সঙ্গে সঙ্গে বোমার তিরোভাৰ হয়েছে। 
দেশের ষে কতখানি পরিৰর্তন হয়েছে ভা বোবা যায়, যখন দেখি কুলি- 
মজুরের] পর্যন্ত শ্বরাজের আলোচনা করতে আরস্ত করছে। এমনকি 
পুলিসের কর্মচারীর] পর্যন্ত পেনের আশার জলাঞ্চলি দিয়ে স্বাধীনতার বার্তা 
ঘোষণ। করছেন। 

কিন্তু বিপ্লববাদীরণ কোথায় গেলেন? তভাদেক কোন পাড়াশবা নেই 
কেন? রিফস্ বিলে শাস্তিজ্জল মাথায় পড়ায় ভারা শান্ত ভয়ে গেছেন, এঠ 
অনুমান করে কেউ কেউ তাদের গায়ে খানিকটা বীররস উদগার করে দিয়ে 
থাকেন। বাংলাদেশে বিপ্লববাদণীর সংখ্যা ক তা আমর] জানিলে। গত 
দ্ধের সময় প্রায় দেড় হাজার মুৰককে বিপ্লববাদী বলে অন্তরীণে 'রাখা 
হয়েছিল। ভীারাকি আশ? করেন যে বিপ্লববাদীরা সবাই মিলে গোল দীঘি 
ধাযে জমায়েত হয়ে বকৃদ্ধা! দেবেন যে তাদের হত বঙ্লায়নি, না খানকছক 


বাংল সংবাদপত্রের জন্মান্তর। ৩৭. 


তলোয়ার মা গোটাকতক বন্দুক নিয়ে তারা পুলিশ সার্জেন্টদের সঙ্গে যৃদ্ধ 
ঘোষণ] করে দেবেন? দেড় হাজার যুবক প্রাণ দিলেও যে দেশ স্বাধীন হয় 
না এ কথাটা ভার! বেশ ভালোই জানেন। দেশের অধিকাংশ লোক যতদ্দিন 
ন' স্বাধীনত। লাভ করবার জন্বে ময়তে প্রস্তুত হয় ততদিন স্বাধীনতা লাভ যে 
£সাধ্য এ অভিজ্ঞতা] তাদের হয়েছে। স্বাধীনতার নাম শুনলে যখন দেশের 
লোক চমকে উঠতো! তখন বিপ্লববাদীরণ নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনতার কথা 
ঘোষণা করেছিলেন, দেশের লোক যখন অত্যাচারের ভয়ে স্বদেশী আন্দোলন 
ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন নিজেদের মাথা লু্টয়ে দিয়ে বিপ্লবৰাদীরা দেশের ভয় 
ভাঙাবার চেষ্টা করেন্ছলেন। দেশের লেক আজ তাদের কাধ্যপ্রপালী মেনে 
না নিলেও ভাদের আদর্শ মেনে নিয়েছে । নিতান্ত পচ মডারেট ছাড়া 
সকলেই দেশের পৃর্ণ স্বাধীন চান। 
ম্ভভেদ আছে উপায় নিয়ে। দেশের অধিকাংশ লোকেরই এমন মত 
যে মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করলে স্বাধীনতা 
লাভ হতে পারে, অন্ততঃ হয় কিনা হয় তা একবার দেখ! উচিত। দেশের 
লোকেয় মতের, বিরুদ্ধাচরণ করে বিপ্লবৰাদীরণ কৃত্তকার্য হতে পারে না। এ 
অবস্থায় বিপ্লববাঙদগের কোন রকম বহিঃপ্রকাশ যদি দেখা নাষায় তা থেকে 
কি একথা বলা চলে যে ৰিপ্লববাদীর। সৃখের পরাধীনভ] স্বীকার করে 
নিয়েছেন! বোম] বিপ্রববাদের অন্ত্র মাত্র, বিপ্লব স্বাধীনভালাভের একটি 
উপায় মাত্র। এ কথাগুলি ভূলে যারা যান, তারাই তালে, ঘোলে, অন্থলে 
একাকার করে বনে থাকেন ।তঃ 


বিজলীর এই প্রতিবেদন থেকে কতগুলি জিনিস অত্যন্ত পরিস্কার 
হয়ে ওঠে । ১. ১৯০৫-০৭ সালের যে বিপ্রববাদী আন্দোলনের সূচনা তা 
পরবর্তীকালে কিছুট স্তিমিত হটে আসে। ২. স্তিমিত হলেও এই 
আন্দোলনের পরিস্থিতিগন্ভ যৌজিকস্তা সম্পর্কে বিজলী তথ! তদানীন্তন 
বিপ্লববাদীর। নিঃসন্দেহ। ৩. কিছুট] সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিলেও এট যে 
বিপ্রবের পথ নয় সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ছিল না। €. এই আন্দোলনের 
ইতিবাচক প্রতিক্রিয় যে স্বাধীনত] সম্পর্কে গণ-চেতনার উন্মেষ তা অভ্যন্ত 
পরিস্ফূুট । ৫. সন্ত্রাসবাদী কার্কলাপকে না যানলেও দেশের মানৃষ যে 
পূর্ণ স্বাধীনত্ভার জন্য বিপ্লবে বিশ্বাসী, এ প্রশ্নও দ্তর্কাভীত। ৬. কিন্ত 
গাস্ীজীর অদহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সেই সময়ে অনেকট।ই প্রভাৰ 


বাংল দংবাদপত্রের জল্মাতর/৩৮ 


বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে । বন. বিপ্লষবাদীর। এ গম্পর্কে জনগণের 


মোহমৃক্তির জন্ত অপেক্ষামান। ৮. বিপ্লব কী এবং সেখানে অস্ত্রের ভূমিক। 
কতখানি তাও এই সময়ে বিপ্লববাদীপের কাছে অত্যন্ত পরিস্কার। 


বিজলীর এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১১২৪ সালে। অর্থাৎ তার 
সাত বছর আগেই ঘটে গেছে নভেম্বর মহাবিপ্রব। কমিউনিস্ট আদর্শ ৰং 


ভাবধার! ছড়িয়ে পড়েছে এদেশে । বিক্ষিপ্ত বিপ্লিববাদী আন্দোলনের 
পরিবর্তে সংগঠনগতভাৰে বিপ্রবী আন্দোলন গড়ে ভোলার চেষ্টা চলছে।' 


বিজলীর মতো! সংবাদপঞজ্ে পড়েছে তারই ছারা। বিজলী সেই পথেরই 
পথিক | ১৯১১ সালে বিজলীর জন্ম। ১১২৫ পর্যন্ত তার পদচিহ। ১৯১৭-র 
এক যুগসন্ধিকে বিজলী প্রত্যক্ষ করেছিল । ভারতের রাজনৈতিক ভাবনার 
ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিধ্তনের সাক্ষী হয়ে আছে বিজলীর মতো পত্রিক]। 

যদিও একথাও উল্লেখ কর প্রয়োজন, বিজলী প্রকাশের ঠিক এক 
বছর পরেই, ১৯১২ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মঙান রিভিউ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় লাল। হরদয়ালের লেখা £ কার্প মার্স এ মডান খবি। ভারতী 
কোনে! পত্রিকার এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কোনো পত্রিকার 
কার্ল মার্স সম্পর্কে এটিই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা, যেখানে কার্ল মাঝের 
শ্রেণী সংগ্রামের কথাও স্বল্প পরিসরে তুলে ধর! হয়ে ছল। 

অর্থাৎ এই পর্মস্ত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে ভা হলে এক প্রতিবার 
ভুমিকা থেকে জাভীয়গাবাদী বিপ্লববাদের স্তরে বিকাশ। এবং অতঃপর ভ। 
স্থিত হয় এক নতুনতর উত্তরণে । সংবাদপত্রে জায়গণ নেয় রাশিয়ার জনগণের 
সংগ্রামের কাহিনী, মাঝের কথা, লেনিনের উচ্চারণ । ১৯১৪ থেকে ১৯১৯, 
প্রথম বিশ্বদৃছের এই সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিছুটা টালমাটাল 
করলেও ১৯১৭-র অহাবিপ্রবের সংবাদ স্বেলে দেয় এক নতুন আলো! 
মহাবিপ্রবের ঢেউ প্লাবিত করে এদেশের বেশ কিছু সংবাদপত্রকে, যদিও 
সংবাদপত্রের ওপর নতৃনতর রাজনৈতিক আক্রমণেরও সৃচন] হয় এই 
কালেই। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্মাত্তর ঘটে ৬ই 
সময়েই। 


বাংল! সংবাদপত্র জনাতর/৩৯ 


৩. 


মহাবিপ্লবের চেউ 


১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর চিহিত হলো নভেম্বয় মহাবহিঈবের বিজয় 
দিৰস হিসেবে । শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃতে দেশের আপামর জনসাধারণ পুরণো 
সমাজব্যবস্থার অৰসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করলে! সমাজতন্ত্র, কাল মাঝের 
দার্শনিক ভাবনার প্রথম সফল অভিবাক্ি ঘটলো রাশিয়ার । বাংলা সংৰাদ- 
পতে। এই এঁতিহাসিক ইটনার তৎক্ষণাৎ কোনে] প্রতিক্রিয়। অব্য দেখা 
ষায়নি। ১৯১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারিখে কেশরী পত্রিকায় বাল গঙ্গার 
তিলক একটি প্রবন্ধ পিখলেন এই পোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে এবং ভাতে 
অভিনঙ্গন জানালেন লেনিনকে । ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মান 
ক্িভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 1.81717151 9ি1010 01119001791 591 056151- 
71081107) নামে একটি প্রবন্ধ | ১৯১০ সালের ২০ আগস্ট অস্বগবাজার পত্রিকার 
প্রকাশিত হয় 11. 1105৫ 390109 ৪10 90৮161 30৬61118711 নামে একটি 
রচন+। ১৯২০ সালেরই ২৯ আগষ্ট তারিখে (কশতীতে আরেক প্রবন্ধ প্রকাশিত 


নাংল' সংবধদপতের জন্মাস্র (9০ 


হয় 'লেনিনের নৈতিক জয়' শিরোনামায় । ১৯২০ সালেই গণেশশক্কার বিদ্যা থশ 
সম্পারদত ঠিন্দি মাসিক পঞ্জিকা প্রভার মে সংখ্যার জেনিন সম্পর্কে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন ঝামাশহ্কর অবস্তি এবং দৈলিক আজ পত্তিকার ৫ অঠেবর 
সংখ্যায় 'লেনিনের স্থান' নামে একটি বচন? প্রকাশিত হয়। গবেসবথেকে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মডান গিভিউ পত্রিকার ১৯১৮ সালেক জুলাই মাসে 
£0 019 07095510805 প্রৰন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 2 ৬৪ 19৬৪ 11691 
18115100811) ন15518 15 0109011091170 11 115 1001101711855 ৪1095 ০01 
1188119গা 109081139 5118 1099 1119590 18 3818 100101 ০1 09 
51611 10010 01 7681 72011016. /61570৬/ ৮6111101601 0116 1115101% 
00810125817 18৬010101017 117 3ি15518+ 8100 ৮/101) 016 50810 1718019- 
1815 11 0017 18105 ৬4908111701 108 08108111518, 11 1781 110019- 


11075 19 01৬170 8১%1016591017 01 71915 17010111181016 50001 80911791 
[71051706110 10011100017 171019110111115া, /১11 0180 46 0৪8 58 15 


01081 091178 10100091885 1101 ৮61 10 00779, 851090181% ৪25 নি9৪। 
72011010015 11 50001 ও 5011% 01101 11591 ০ 00001 1 19008117 
315519 010 01% 00 8010191 181581 10 016 0111000% 080111017 ০01 
৩৪০০017-5/01510100) 5116 ৬/০41৫ 09 11 8 1771018 0011101191016 51101911018 


10028, 1061 0119 09108710010191655 01 1817 97100916 9170 17010891859 - 
7835 01 161 19110195 00 1100, 117 01877991৬95, 10109 0791 5178 1785 


9016 95019. 11 15701 001011551% 01780 85 32811079078 ৬/111 0911, 
00111 5178 19115 ৬৮/11 116 1170 01 008 10891517161 181705, 01861) 
1061 19110019 ৮৬111 98909, 11159 0119 170117110 5121, 0171 00 11518111116 
90181715801 019 [9৬/ /১09.৭ ৫ 

বাংল! পঞ্জপঞিকায় রুশ ৰিপ্রখের প্রতিক্রিয়া অসাধারণ । ডঃ মলয় 
বনু জানাচ্ছেন, ১৯১৭ সালেই মালক পত্রিকায় একটি রচনায় এই বিপ্রুৰ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বল হয়ঃ সৈশ্বদল পুষ্ট বিপ্রোহীর1 জয়লান্ত করিয়। সরকারী 
বড় বড় অফিস ও মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্খচারীগণের আবাসভবন ঘেরাও 
করিয়া পোলাগুলিদ্বারা ধ্বংস করিতে লাগিল। নিকপায় হইয়া বকার 
পক্ষ পর'ভব মানিতে বাধ্য হইলেন। একে একে উচ্চ রাজকমচারীগণ আক্ষ- 
সমর্পণ করিব। বন্দী হইলেন। বিদ্রোহের জয় হইল । মোহাম্মদী পত্রিক? 
লিখলে! ১ এখন অচিরাং এদেশের জমিদাকদের চালচলগন বদলান আবশ্যক 


বাংলা সংবাদপত্র জল্মাস্তর/৪১ 


হইয়। পড়িয়াছে। তাহার নিজের না বদলাইলেও কাল তাহাদিগকে 
আপনিই বদলাইয়! দিবে। যে কাল একদিকে সলাগর1 পৃথিবীর শক্তি 
গধিবত সম্রাটকে প্রঙ্জাকুলের পাদমূলে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার তুলনার এই 
নগন্থ জমিদার তে] কোন ছার। ১৯১৮ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
ক্ষিতীস্্রনাথ ঠাকুর লিখলেন : বর্তমান যৃগধর্ম জাগ্রত হইয়। উঠিল, সেই ধর্থা- 
বিরহিত র্যাসপুটিন নিহত হইলেন, রুশিয্পার সতরাট পদত্যাগপূর্বক প্রজাগপের 
হস্তে আত্মনমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রুশিয়াতে সাধারপণতন্ত্র প্রতিতিত্ত 
হইল...আমাদের দেশে যদি নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ফলপ্রপূু করিতে চাই, তবে 
আমাদিগকে যৃগধরন্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে | ১৯১৮ সালেই 
ভারতী পত্রিক। লিখলে £ .""রাশিয়ার বিপ্লরৰ | সেখানকার ৰলশেভিক দল 
প্রজার বলকে সম্বল করিয়া জারের প্রস্ৃতন্ত্র এবং ভবলীলা সাজ করিয়' 
বনসিল | -**প্রতৃতন্ত্র ইউরোপ হইতে চিরবিদায় লইল। সর্বত্র যথার্থ আত্ম- 
ক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্িত হইতে চলিল। এইজন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা 
অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া দিলেন। আমরাও ইতিহাস বিধাতার প্রলয় লীলার ভিতর 
দিয় নতুন সৃষ্টির অপূর্বব ছবি দেখিৰার স্বযোগ পাইলাম। এবং আরও 
উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালেই প্রবাপী পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন £ 
মানুষের নিজেয় দৃর্দশ1 দূর না হইলেও অপরের আনন্দ দেখিয়া! সে যে সুখী 
হন, ইহা মানৰ প্রকৃতির একট মহৎ গুপ। "-*এতবড একটা পরিবর্তন কখনও 
কোন দেশে এত তাল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প রক্তপাতে সাধিত হয় নাই। 
.-*এছগুলি জাশীয় লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয়ই অনুভূত 
হইবে । অন্য সব দেশের চিন্তাভার, আকাক্ষ! ও কৃতিত্বের উল্লাদের তরঙ্গ 
এখানেও আপিম। পৌছে, আমাদের স্বায়সঙগত আকাঙ্া পূর্ণ হওয়] 
দরকার ।৩৬ 

বাংল। পত্রপত্রিকায় কুশ মহ্াবিপ্লবের এই হলো প্রাথমিক প্রতিক্রিয়!। 
এবং অবশ্যই এদেশের বুদ্ধিজীবীদের । রবীন্দ্রনাথের লেখায় সংশয়ের কিছু 
ছাপ থাকলেও ইতিবাচক ইচ্ছার চিহও পরিস্কার । এই ধরণের সংশয়, অর্থাং 
বিপ্লবের ফদলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে কি-না, তা ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
পর্মস্তও ছিল 1 কিন্তু একথ মানতেই হবে, রুশ বিপ্রৰকে এদেশের পত্রপত্রিকায় 
শুধুয়াত্র উল্লেখযোগ্য এবং এঁতিহাসিক একটি ঘটনা বলেই তুলে ধর? হয়নি, 
কুশ বিপ্লব মানুষের স্বাধীনভা এবং মুক্তির যে পথদ্েখিয়েছে তা-ও স্বীক1র 


বাংলা সংব'দপত্ধের জল্মাঙ্কর/০৪২ 


ফর] হয়েছে। উপরন্ত এদেশে এক 'নববূগকে মুপ্রতিষ্টত' করার জঙ্ত 
'বুগধন্মের অনুসরণ' করে চলার আহবানও জানানো হয়েছে। এই দেশ এবং 
“ই দেশের সংবাদপত্রের এপর রুশ বিপ্লবের প্রভাবের সূচনা এখানেই। 

এর পরেই এলো প্রভাবের বিস্তার । কুশ খিপ্লৰ এবং লেনিন--এই 
'বিষয়টি সৃবিস্ততভাবে প্রথম প্রতিভাত হয় সংসঙ্গী নামে একটি পত্রিকায় ১৯২১ 
সালে। ওই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয়: সমগ্র রুশ রাজ্য লেনিনের 
কিরকম দোর্দও প্রতাপ, জনসাধারণের চিত্তের ওপরে ঠার নামেরকি রকম 
যাহ শক্তি তা বর্তমান ভারত ও গান্ধী মহারাজের তুলনায় আমরা কিঞ্ধিং, 
বুঝিতে পারি । "মোট কথা, লেনিনের তুল্য শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে 
জগতের এই প্রথম পরিচয়। মন্তিষবের সঙ্গে হৃদয়ের এরকম সংযে।গ পৃথিবীন্তে 
পৃর্বে ঘটেনি, সাহিতঃ সূন্ট আর সঙ্বসৃষ্টর (01081198001) এভ ৰড়ো 
প্রতিভা একট! মানৃষে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি, চরিত্রের ও মহাপ্রাপতায়, 
প্রতিভার এবং কর্ম মামর্থে এই অভিমানবের (58010911181) যে বিরাট রূপ 
আমাদের চোখে ফুটে উঠেছে, ভার পাশে অতীতের নেপোলিয়নরা ক্ষুদ্রকার 
বামনের মত দেখায়...লেনিন বলতে এতেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ কথা, 
দেখাতে এসেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার (০0115) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (1০0109 
১0701191017) 1...গরীব প্রজানাধারণের আজীবন বন্ধু যিনি, তিণি সাআজ্য- 
লোভী ছুরাকাজ্ষ জমন সম্রাটের গোয়েন্দ।, একথ! আমরা স্বীকার করতে 
পারলাম না, ইতিহানও দেকথা কোন দিনই মেনে নেবে না 5 


১৯২১ সালেই ফণান্ষণ ঘোষ লেখেন লেনিনের একটি জীবনী গ্রন্থ । 
তাতে তিনি লেখেন £ হিন্দুর নিকট গীপ্তার ষে রূপ, বোলশেভিক্দের নিকট 
জার্মান দার্শনিক ষাঁক্সের 'মৃলধন' (0811081) নামক গ্রন্থ সেইরূপ। এক 
বছর পরে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের প্রান্ধালে আমাদের লক্ষা কি?' 
শিরোনামায় ডঃ ভূপেজ্রনাথ দত্ত ভারতের জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেহ্যে একটি 
খোলণ চিঠিতে লেখেন £ ভারতের কোটি কোটি লোকের কথা ভাবিয়৷ চলিতে 
ছইবে। ...গণরৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাঙ্জিক মুক্তিই আমাদের আদর 
চইধে...তবেই ভাহার1 আমাদের সহায় সম্পদ হইবে । দেশের মুক্িকামীদের 
. এখন কার্ন মাঝ এবং মস মুভমেণ্টের চ61 করিতে হইবে 1১৮ 


ঞ 
সংবাদপত্রের প্রদঙ্গে যাবার আগে মাঝ্স এবং লেনিন সম্পর্কে ১৯৪৭ 
পাল পর্যন্ত যেদব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হরেছে তার একট সংক্ষিপ্ত পরিচন 


বাংল সংবাদপত্ের জঙল্মান্তর/6৩ 


তুলে ধর! দরকার । চিন্মোহুন সেহানবীশ এবং অবিনাশ দাশগুপ্ত এনিয়ে: 
যথেষ্ঠ গবেষণ। চালিয়েছেন। তারা জানান, ১৯২১ সালে শঙ্খ পাত্রকার 
শচীভ্রনাথ সাল্তালের 'লেনিন ও সমসামক্সিক রুশিয্পা প্রকাশিত হবার পর; 
১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত হয় 'লেনিনের ছাতজীবন' 
নামে একটি জেখা। ১৯২৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে আত্মশক্তি পত্রিকার 
প্রকাশিত হয় অমৃল্যচরণ অধিকারীর লেনিনের জীবনকথা এৰং তার কিছু পরে, 
সংহতি কাগজে কেশবেস্বর বসুর জ্গেনিন। ১৯২৬ সালে প্রিয়নাথ গান্তুলীর 
বই লেনিন ও সোভিয়েট প্রকাশিত হয়, ১৯৩২ সালে সৌমেজ্মনাথ ঠাকুরের 
লেখা লেনিন । ওই বছরেই বেরোয় সোৌমেজ্্রনাথের আরেকটি বউ লেনিন ও- 
রোজ! লুকসেমবার্গ। ১৯৩২ সালেই দোমনাথ লাহিডী অনুবাদ করেন, 
লেনিনের স্টেট অযাণ্ড রেভল্িউশন বইটি রাষ্ট্র ও আবর্তন নামে । ১৯৩৫ 
সালে ম্যাকিম গোকফির “লেনিনের সহিত" বইটি অনুবাদ করেন মপিলাল 
জরীমানী। ১৯৩৯ সালে রেকতীমোহন ৰতণ লেখেন লেনিন ও বলশেভিক 
পার্টি। ১৯৪১-৬ বেরোয় বৃপেক্দ্রবফ চট্টোপাধ্যায়ের রুশজাতির কর্মবীর | 
১৯৪৩-এ নিরঞ্জন মভবমঙ্দারের বিজয়ী লেনিন। ১৯৪৪ সালে ধীরেস্রলাল 
ধরের কমরেড লেনিন এবং ১৯৪৭ সালে সরোজ কৃমার দত অনুদিত নাদেঝদা 
ক্রুপস্কায়ার লেখা লেনিনের স্থৃতি। অন্দিকে বিশ দশকের শেষে এবং ত্রিশের 
দশকে মাঝের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হয়। লেখকদের মধ্যে 
ছিলেন বিজয়লাল চট্োপাধ্যায়, মণিময় প্রামাণিক, দেবজ্যোতি বর্মণ, 
হেমস্তকুমার সরকার প্রমুখ । কমিউনিস্ট ইন্তাহারের অনুবাদ করেন সৌঠেন্জ' 
নাথ ঠাকুর, আবহল হালিম, শ্রীব গোস্বামী, ব্রজবিহারী বর্ণ ও সৃশোতন, 
চন্জ্র সরকার । এরপর প্রকাশিত হয় মার্সের কয়েকটি 'বইয়ের অনুবাজ, য'ৰ' 
মধ্যে ছিল পোঙ্তাসিজম ইউটোপিয়ান আগ সায়েন্টিফিক, অরিজিন অফ 
ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রোপার্টি আটাণ্ড দি স্টেট, ওয়েজ লেবার আযাণ্ড ক]াপিটাল, 
ওয়েজেস প্রাইস আযাগু প্রফিট, কমিউনিজম ও বৃটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া।, 
অশবাদকদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার, ভূপেজনাথ দত, আবদদল' 
হালিম, সৌমেজ্্রনাথ ঠাকুর. রেৰভী বশ্রণ, শরীক গোস্বামী, মন্মথ সরকার, 
ফশী বন্দোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, হীরেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায়, মুশোভনচজ 


সরকার ।৩৯ 
নভেম্বর মহাবিপ্রবকে শুধু স্বাগত জানানে? নয়, বাংল সংবাদপঞ্জে 


বিপ্রবী অনুধ্যানের চিহত পাওয়।] গিয়েছিল এর কিছুদিনের মধ্যেই । রুশ, 


হ্বাংলা মংবাদপজের জন্ম স্তর189 


বিচ্টৰে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘে-নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে 'ব্যধার দান" 
উপন্যাসে নায়ককে বাধ্য করান লালফৌজে যোগ দিতে, সেই নজরুল 
ক্টসলামই ১৯১২ সাপে ধুমকেতু নামে একটি অর্থ-পাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করতে গিয়ে ঘোষণা করেন £ সর্মপ্রথম ধৃমন্তেত ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতা চায় । স্বরাজ-টরাজ বৃঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক 
মহারথী এক এক রকম করে থাকে । ভারতবর্ষের এক পরমান অংশও 


বিদেশীর অধীন থাকবে লা। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
বক্ষ, শালনভার সমস্ত থাকবে ভারতায়ের হান্তে। ভাতে কোন বিদেশীর 


মোডলী করার অধিকারটুকু পগন্ত থাকৰে 11 যারা এখন রাঞ্জা ব' শাদক 
হয়ে দশে মোডলী করে দেশকে শ্বশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের 


পাততাড়ী গুটিয়ে বোচকা পুটুলি বেধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হৰে। 
প্রার্থনা বা আবেদন ৰা নিবেদন করলে তারা শুনৰেন না। ভাদ্দের অতটুকু 


সুবুদ্ধি হয়নি এখনও । আমাদের এই প্রার্থনা করার কৃবৃদ্ধিটুকু দূর করতে 
হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের ধিদ্রো করতে 
'হৰে 1..আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে ।8* 
নজক্ুচল ইসলাম এর দু বছর আগে মুজফ-ফর আহমদের সহযোগিতায় সান্ধ্য 
দৈনিক নৰধুগ প্রকাশ করেছিলেন, যে-পত্রিকাটি দেশের তদানীন্তন 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিক্গেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেহিল। 
মুজফফর আহমদ স্বীকার করেছেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সংবাদ 
পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক অভ্তত মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন নজকুল | 
মুভাজিরদের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ওই পত্রিকার জামানত 
বাজেয়াপ্ত হয় এবং নবমুগ বন্ধ হয়েযায়। একদিক থেকে দেখতে গেলে 
১৯১৭ -উত্তরপর্বে নৰযূগই প্রথম কাগজ যেখানে কিছুটা! রুশ বিপ্লবের অগ্িষয় 
স্পর্শ ছিল। পরে এই তুলনায় ধূমকেতু হয়ে ওঠে ওঠে আরও কিছুটা দীপ্ত 
কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতিকেই এক অন্য অবস্থানে নিয়ে যায় আস্মশক্তি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা । 'আত্মশক্তি' পত্রিকাতে যেভাবে রুশ বিপ্লবের বন্দনা 
রচিত হয়েছে, যেভাবে এই বিপ্লবের মুফলকে ভারতবর্ষের মাটিতে রোপন 
করবার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট প্রাপিত হয় যে এই পত্রিকার, 
অধ্য দিয়ে রুশ বিপ্লবের সত্য ছবি ও প্রভাৰ বাঙালী চিত্তের উপর স্থায়ীভাবে 
পড়তে শুরু করেছিলে! । শুধু সংবাদ পরিবেশনা নয়, এই পত্তিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ, কবিত' ও অন্যান্ঠ বিচিত্র রচনার মধ্যেঙ এই প্রভাবের 
বাংলা সংবাদ পত্রের জল্মাত্ত র/8৫ 


পরিচয় ফুটে উঠতে আরস্ত করেছিলো । ...আঁখাশক্তি প্রকাশ্রে প্রথম' 
বছরেই 'ভিতরের ও বাহিরের বিপদ" নামে একটি উল্লেখযোগ্য বচন! 
প্রকাশিত হয়েছিলো । এই রচনাটিতে লেখা হয়...'রুশিয়ার অবস্থার সঙ্গে 
ভারতের অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়। প্রথমেই বলসেভিজমের কথা মনে 
আসে । রুশিয়ার মত ভারত প্রকাণ্ড কাষপ্রধান দেশ। রুশিয়ার শিক্ষিত, 
লোকের সংখ্যা যেমন ভারতব্ষেও প্রায় তেমনি । উভয় দেশই ধর্নপ্রবণ, 
উভয় দেশেই জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সমা'জসেব ও ৰিপ্রববাদ বপে' 
দেখা দিয়াছে । রুশিয়ায় বিপ্লবের কাজ বাধা পাইলে সমাজসেবার রূপ 
খরিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, আর পরিশেষে বলসেভিজমে আসিয়া 
পরিণত হইয়াছে । রুশিয়ার যে কারণে ৰলসেভিবাদ প্রচার হইয়াছিল; 
ভারতবর্ষেও তার অনেকগুলি কারণ বর্তমান । যাহারা সমাজের তিতির" 
পাথৰে চাপা পড়িয়া আছে আজ তাহার সৌধবাপীর কাছে আপনার স্বত্ব 
স্বার্থ বুঝিয়] পাইতে চায়। তাহাদিগকে আর দাবাইয়া রাখা চলিবে না1'8১ 


€ ১২ ঞপ্রল, ১৯১২) 
অতঃপর ১২ জুলাই, ১৯২২-এ একটি প্রবন্ধে বল? হয়, 'আমাদের দেশের, 


বর্তমান অবস্থায় রুশিয়। ভাহার স্বাধীনভার জন্য কী ভীত্র সাধন! করিক্াছিজ- 
ভা? জানিয়া রাখা ভালে'। নিরাশয় দুর্দিনে তাহার ভ্বলস্ত ত্যাগ ও আ'ত্ম- 
বলিদানের ইতিহাস আমাদের হাদয়ে নবৰলের সঞ্চার করিবে । "*'নিঠিলি- 
স্টদের অধিকাংশই ছিল সমাজে উচ্চশ্রেণীর লৌক। ইহারাই, সাধারণের' 
মধে কার্য করিবার পবিজ্ত ব্রত গ্রহণ করিল । ...নিহিলিস্টদের মধ্যে ডাক্তাক" 
ছিল, প্রফেসর ছিল, ধান্রী ছিল, ইহার] সকলে এক একটি বাবন। অবলম্বন 
করিয়া গ্রামের মধো ঢুকিতে লাগিল । -"'জনসাধারণের মধ্যে কাজ করান' 
অস্তবায়ও ছিল অনেক। ...হৈ চৈ করিবার তাহাদের কোন সুবিধা ছিল ন"। 
ভাই ভাহারা নীরবে কম কঝিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নীরবে কাজ কতিতে 
হইয়াছিল ঝলিয়াই তাহারা! যে কমন সমাধ। করিয়াছিল তাহার ফল বনু 
বংদরের অভ্ত্যাচারেও নই না হইয়। ১৯১৭ সালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। 
"আমাদের দেশেও... জেলে যাইবার জলন্ত যত লোক যেভাবে অস্থির হইয়' 
পড়িফাছিল, তাহার শতাংশের এক অংশও পাওয়। যায় না আজ গ্রামে কাজ- 
করিবার জন্ক | "আমাদের দেশের এই অবস্থ। দেখিয়া রুশিয়ার সেই মহান 
ভিজ্রপট চোখের সামলে ভাসিয়া ওঠে আর শ্রদ্ধার মাথা আপনি নত হইয়-। 
আে। ৪২ 


বাংল সংবাদ পত্র জন্মাস্তর/5৬ 


এইভাবেই সোভিয়েত মহাবিপ্রব ভারতের জনমাসসে ধীরে ধীরে 
জাপগা! করে নিতে থাকে । আর এইভাবেই ধীরে ধীরে পরিহিত হতে 
থাকে এদেশের, বিশেষত বাংলার সংবাদপত্রের চরিত্র ও কঠস্বর । কিন্ত 
পরবভণ আলোচনায় যাবার আগে দেশের এই সময়ের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির উল্লেখ করাও বিশেষ জরুরি । কারণ বীজ নিহিত ছিল এখানেই ! 


১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় যখন ঘোষিত হলো? 
তখন গান্ধীজী এদেশে সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন। ৮ নভেম্বর গান্ধী) 
গেলেন চম্পারনে. ১০ নভেম্বর ভারতে এসে পৌছলেন মন্টু, রটিশ সংসদীয় 
প্রতিনিধিদল নিয়ে। এদেশের স্বাধীনতা-পিয়াসী নেজাদের সঙ্গে কথ' 
বললেন, এক একজনকে এক একরকম সার্টিফিকেট দিলেন। এলাহাবাদের 
লীঢার পত্রিকার সম্পাদক চিস্তামণি সম্পর্কে বললেন, সাংঘাতিক বুদ্ধিমান, 
সারা ভারতে এমন চালাক মানুষ তিনি আর দেখেননি । স্বরেজ্মনাথ সম্পর্কে 
বললেন, সৰ্ট ভালো কিন্তু আপোষে আসতে চায় না। জিন্না সম্পর্কে মন্তব্য, 
প্রচণ্ড ভদ্র, দেখতে সুন্দর কথাবার্তা দারণ। গান্বীজীকে তার মনে হলো 
সম্পূর্ণভাবে ৰাতাসের ওপর ভেদে বেড়ানে। মানুষ, যিনি স্বপ্ন দেখতে ভীষণ 
ভালোবাসেন। আনি বেসাত্ত ধ্বং তিলকগু পার্টিফিকেট থেকে বাদ গেলেন 
না। কলকাতায় মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাত হয় অযতবাজার পর্িঝার সম্পাদক 


মতিলাল ঘোষ. আশুতোষ মুখাজা, চিতরঞুন দাশের সঙ্গে । ঠাকুয়বাডিতে 
গিয়ে কথাবার্তা বলার পর রবীক্্রনাথ সম্পর্কে ভার মন্তবা, স্বদেশী-বন্দীদের 


ওপব অত্যাচারের ঘটনায় কৰি পরিণত হয়েছে রাজনীতিকে । এর কিছুদিন 
পঞক্জেই ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন, সভানেত্রী অ]ানি বেসাস্ত। 


কিন্তু ঠিক একট সময়েই, এই ডিসেম্বরেই ঘটলে! মণিপুর খিদ্রোছ। ১৯৮১ 
সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহ করলো কুকি এবং নাগার1। প্রার গোটা বছর 
ধরেই খবর শোনা গেল, বিপ্লববারদীদের হাতে ইংরেজদের গোয়েন্দা বা 
অন্যান্যদের মৃত্যু, এনং নিপ্রবপন্থীঙ্গের গ্রেপ্তার, কারাবান এবং মারা যাওয়ার 
নানা ঘটনা । ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে ঘটলে! ছিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1। 
১. ৰলপবেন্ডতিক সৰ্ককারের কাছে ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে পেশ করা 
তলে! একটি স্মারকলিপি । ২, দ্গিল্লিভে কংগ্রেসের বৈঠক । ৩, সারা দেশ 
জডে সর্বভারতীয় স্তরে শুরু হলো ট্রেড উউপিয়ন আন্দোলন । 


বাংলা সংবাদপতের জল্মান্তর/8% 


১৯১৯ সালের সূচনা গান্ধীজীর সত্যাগ্রত এবং ঝাগুলাট আইনের 
ববিক্দ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে। গান্ধীজী যখন পঙ্যাগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত তখন কিন্ত 
দেশের মানুষ সহিংস প্রতিবাদে নেমে পড়েছে, প্রচণ্ড হাম! শুরু হয়ে গেছে 
আহুষেদাবাদে। এপ্রিলের ১৬ ভারিখে উত্ডিয়ান ডেইলি নিউজ পত্তিকায় 
প্রকাশিত হলে? রবীন্দ্রনাথের একটি খোল চিঠি, গান্ধীরজজীর উদ্দেশ্যে । সেখানে 
রবীজ্নাথ পরিস্কার বললেন, গান্দীঞ্গীর অহিংস-মআান্দোলনের যথেষ্ট 
বিপদঞ্ড আছে। চিঠিটি বৰীজ্রনাথ লিখেছিলেন ১১ এপ্রিলে । আর 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয় ঠিক ভার পরের দিন, ১৩ এপ্রিল। 
রবীলক্জনাথ লাইটন্ুড বর্জন করলেন ৩০ মে। কংগ্রেসের মডারেটর" অনুমোদিত 
মন্টেগু-চেমপফেো সংস্কার বিলকে কার্যকর করার জঙ্গ ইংরেজদের সাচ'য্য 
করত কোমর বেধে নাষধলেন। 

১৯২০ সালের ১০ মাচ এৰং ৮মে তারিখে গান্বীদ্ধী ঠার অসহযোগ 
আন্দোলনের ওপর পরপর দুটি উস্তাহার প্রকাশ করলেন। ১ আগস্ট তারিখে 
ভাঁইদরয়কে গান্ধীজী জানালেন যে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে নামছেন। 
৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় লাল লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেমের বিশেষ 
অধিবেশনে অসহযোগ কর্মসূচী গৃহীত হলো । ১৩ সেন্টেম্বর গান্ধীজী শান্তি- 
নিকেতনে গেলেন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, কিন্ত রবীজ্রনাথ তার 
সঙ্গে একমভ হলেন না। ১৬ অক্টোৰর গান্ধীজী ঘোষণা করলেন £ এক 
বছরের মধ্যেই স্বরাজ । যঙ্গিও এই স্বরাজের অর্থ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে 
কংগ্রেম দলেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না| কারণ ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে 
আহ্মেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা গেছে, স্বরাজকে স্বাধীনতা হিসাবে 
চিহিড করার প্রস্তাব সেখানে নাকচ হয়ে যেতে । ১৯০৬ সালে ষে-কংগ্রেস 
পৃর্ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল, ৫সই কংত্গ্রসই ১৯১১ সালে স্বরাজের পরিবতে 
স্বাধীনতা কথাটির ব্যবহারে আপত্তি তোলে। উপরস্ত ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে 
শয্প1 কংগ্রেসে যখন ডোমিনিয়ন স্টাটাপের পরিবতে স্বাধীনভার দাবি কথাটি 
রাখার প্রস্তাব তোল হয়েছিল, সেটিও তখন গ্রহণ করা হয়নি। মূলত এর 
প্রতিবাদেই মভিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশ তখন পৃথক স্বরাজ্য পার্টি 
গঠনের দিকে বুকে পড়েন। 


সাধারণভাবে দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন এমনই এক 
দ্বিধাগ্রস্তত। এবং সহিংস ও অহিংসেম্ন মধো একধরণের নিত্যঘম্ছ প্রবল 
াংজ। সংবাদপত্রের জন্মাস্তয়/৪৮ 


'ভখন প্রবাসী ভাৰতীর বিপ্লববাদীরা কিন্ত অনেকটা দূর এগিয়ে গেছেন। 
আগেই সামান্ত উল্লেখ করেছি, ১১৯৭ সালের শেষে দিল্লিতে অনুচিত মৃদলিম 
'জাতীয়তাবাদীদের এক সভায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এখং সেটি সোভিয়েত সরকাঝের কাছে পৌছে দেবার জন্ সাতার 
খৈরী ও জব্বার খৈরীক্জে যস্কোয় পাঠানো হয় । ১৯১৮ সালের নভেম্বরে 
লেনিনের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে 
ষেম্মারকলিপি পেশ করা হয় তাতে বৃটিশ-বিরোধী মূর্তি আন্দোলনে 
সোভিয়েত দাহাযোর আবেদন জানানে! হয়েছিল। স্মারকলিপিতে বলা 
হয়েছিল, 'আমর] রাশিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাই তারা যেন আমরা যাকে 
স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি তার জন্য সহায়তার হস্ত প্রসারিড কয়েন। 
সার পৃথিবীকে যুক্তি ও অধিকার অর্জন করতে সাহাযা কর রাশিয়ার 
কর্তব্য। মানচিত্রে তাকিয়ে দেখুন কেণটি কোটি ভারতীয় আজ অন্যের 
পদানত। আপনাদের সাহাযা আমাদের দাসত্বশুঙখল থেকে মৃক্তিলাভ সম্ভব 
করবে-এই আমাদের বিশ্বাস।' খৈরীর। সমাজতন্ত্রী নন, প্যান-ইসলামিস্ট 
ছিলেন, একথ" পরে প্রমাণিত হয়েছে । ইংরেজদের যুনলিম ধর্-বিছ্বেষ ছিল 
এই উদ্যোগের প্রেরণ, এটাও স্বীকৃত । তবুও ঘটনাটি তাচ্ছিল্য করার মতো 


নয়। 
১৯১৮ সালের মাঠ মানে কাবুলে প্রতিষ্িত অস্থায়া ভারত সরকারের : 


রাষ্ট্রপতি মহেল্ত্র প্রভাপ পেত্রোগ্রাদে যান, পরের বছর যান ওই সরকারেরউ 
প্রধানমন্ত্রী বরকতউল্লাহ। 'ইজভেম্তিয়ার জটৈক সংৰাদরদাতার সঙ্গে এক 
সাক্ষাতকারে তিনি সোভিয়েত রাশিয়। সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের 
অনুসূদ্ধ নীতির একটি সুম্প্ট রূপরেখা উপস্থাপিত করেছিলেন। 
বরকতউল্লাহ বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট বৰ! সমাজজন্ত্রী নন, কিন্ত তার 
রাজনৈতিক কর্নদৃচী হলো এশিয়' থেকে বৃটিশ বিভাড়ন। তিনি কমিউনিস্টদের 
মতোই নিজেকে ইউরোপীয় পুঁজিতন্থের আপসহীন শত্রু বলে মনে করেন এৰং 
এই অর্থে কমিউনিস্টদের প্রবাসী বিপ্রবীদের সত্যিকার সহযোগী হিসাবে 
উল্লেখ করেন ।?৬ অন্ একটি খবরে জানা যায়, ১৯১৯ সালের ৭ মে যহেজ্র 
প্রতাপ, বরকতুল্লাহ প্রমুখ লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। দেখালে 
বরকতৃল্লাহ লেনিনকে অনুরোধ করেন ভারতে বৃটিশ সাআ্াজাবাদের বিরুচ্ছে 
কড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য । চিন্মোহন সেহানবীশ কিন্তু বলছেন, 


বাংল! সংবাদপত্রের জঙ্মাত্তর|6৯ 


বরকতুল্লাহর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয় পেত্রোগ্রাদ প্রাভদ] পর্রিকায়। 
সেখানে ব্রকতুল্লাহ বলেন; ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাৰে এখনই 
তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি--সমন্ত জাতির কাছে 
রাশিয়ার সোভিয়েভ সরকারের পুঁজিপতিবিরোধী (আর আমাদের কাছে 
পুঁজিপতি কথাটি বিদেশী, আরে নিরখুঁভভাবে বলতে হলে বলা যায় ইংরেজের 
সমার্থক) সংগ্রাম চালানোর আবেদন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের 
উপরে | তাঁর চাইতেও বৰডে! ছাপ ফেলেছে রাশিয়া কতক সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তির অস্বীকৃতি এবং যত ছোটই হোক জাতি 
মাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা। এ কাজটি সোভিয়েত রাশিয়ার 
চারিদিকে এক্যবদ্ধ করেছে এশিয়ায় সমস্ত শোঁধিত জাতি ও পার্টিগুলিকে, 
এমন কি সে সব পার্টিকেও যার রয়েছে সমাজতন্ত্র থেকে বহুদূরে । এ কাজ 
সৃনির্ধারিত ও শিকটতর করেছে এশিয়ার বিপ্লব । ...বলশেভিকদের ভাবনা 
যাকে আমর] নাম দিয়েছি ইশত্রাকিয়াং_-তা আজ্ত ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় 
জনগণের ভিতরে । .-ইতিমধোই বন্ধর খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্সঘট ও 
প্রকাশ্য অত্ত্যু্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় । বাংলাদেশই হলে! 
সর থেকে বিপ্লৰী অর্থাং বলতে গেলে বাংল হলো! বিপ্রবের মনন-কেন্ত্ আর 
সব থেকে কর্মচঞ্চল প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের, 
সীমানায়। 

এরপত্র একাধিক ভারতীয় বিপ্লবী সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। যেমন: 
দলীপ সিং গিল, ১৯১৯ সালের জানৃয়ারি-ফেব্রুয়খরি নাগাদ । রহমভ করিম 
এলাহি জাকারিয়?, ওই বছরেরই জুন মাস । সেখানে তুক্িস্তান কমিউনিস্ট 
পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি বক্তৃতাঁও দেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে 
মন্কোয় যান মৌলান। ওবায়দুল্পহ পান্ধ। ওই বছরেরই শেষে যান মৃহম্মদ 
আলি, মৃহল্মদ শফীক এবং আবদুল মজিদ। মুহম্মদ আলি পরে তৃতীন্র 
আত্তর্জাতিকের কাজে যোগ দেন এবং ভারছের কম্সিউনিস্ট পাটি গঠনেও 
অন্যতম উদ্যোক্তার ভমিক! নেন। 

এদিকে লগ্ডনে, পারীতে, মাফিন মৃক্তরাস্ট্র এবং জর্দনীতেও প্রবাসী, 
ভারতীয় বিপ্লবীন্না সংঘবদ্ধ হতে শুর করেন। ১৯১৫ সাল নাগাদ বাংলা- 
দেশের যুগান্তর গোঁজী সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য জর্মনী থেকে জাহাঞ্জে করে, 
অন্ত্র আনার যে-পরিকল্ান! নেয় এবং সে-ব্যাপারে মুল দায়িত ধাকে দেয়. 


বাংল! লংবাদপত্রের জন্মাস্তব/৫ 


সেই নবেজ্মনাথ ভট্টাচার্য এই তন্ত্র সয়বরাত প্রয়াস বার্থ হওয়ার পর চলে যান 
মাকিন যুক্তরান্ট্রে। নরেজ্রনাথ ওরফে মানবেজ্রনাথ করায় পরে যে মেক্সিকোয় 
যান, সেখানে সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ভল, মেক্সিকোয় 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন, রুশ নেতা বোরোদিনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং 
অতঃপর মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেৰে ১৯২০ সালে তৃতীয় 
আশন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো যান-এখৰর সকলেরই 
কানা । ৰালিনে তখন অবস্থান করছিলেন বাঙ্গিন কমিটির নেতুবৃন্দ, যেমন 
ছঃ ভূপেজ্জনাথ দত্ত (যিনি যুগান্তর পত্রিক? প্রকাশ করতেন), অবনীনাথ 
মুখোপাধ্যায়, বীরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত প্রযুখ । তৃতীয় আত্তর্জাতিকের ছিতীয় 
কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল ১৯২০ সালের ভূলাই মাসে। বালিন হয়েই 
মানবেজ্রনাথ প্রমুখ সোভিয়েতে যান। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলে, 
গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেন, বাঙপিন অবস্থানকালেই এর 
'ভারতীয় কমিউনিস্ট ইন্তাহার' নামে একটি নথি রচনা করেন এৰং ১৯২০ 
সালের জুন মাসে গ্রাসগো সোহ্যালিস্ট পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। গৌস্তম 
চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, ওই নথিতে স্বাক্ষর ছিল মানবেজ্দ্রনাথ রায়, 
অৰনীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শাস্তি দেৰী নামে মানবেজ্রনাথের প্রথম" স্ত্রী 
এভলিন রায়ের ।5? ভূপেজ্্রনাথ দত্ত তার 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে' 
এই প্রসঙ্গে যাবলেছেন তা থেকে দুটি জিনিস বোঝা যায়, ওই উন্তাহারের 
খসডায় বীরেজ্্রনাথ (আলি হায়দার ছদ্ুনাষে ) ও মানবেজ্জনাথের সই ছিল 
এবং ভূপেক্্রনাথ মতান্তরের জন্ব ওই নথিতে সই করেননি । এবং দ্বিতীয়ত, 
এইট নথি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকের অন্বিবেশনের আগেই ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি গঠন করা এবং ওই তবফে আন্তর্জাত্িকে যোগদান করা। 
₹টন1 এবং বিরোধ যাই ঘটুক না কেন, ভারভের কমিউনিস্ট পার্টি *্ঠনের 
একটা উদ্যেগ যে ১৯১০ সালের মে-জুন মাসেই শুক ভয়েছিল এবং ভার 
একটা ইন্তাহার চিত হয়েছিল--এটা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

আসভংপব এট তথা সাজ সকরেরই জালা যে, আন্তর্জাতিকেত এই 
কংগ্রেষের পরেই ভাপগথন্দে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর ওারতের কমিউনিস্ট, 
পাটি গঠিত হয়, সাত জনকে নিয়ে) এরা ভলেন মানবেজ্নাথ রার, 
এভলিন রায়, অবনীনাথ মৃখার্জা, রোজ! ফিটিংগক, মৃহণ্মদ আলি, মৃঃশ্যদ 
শফিক সিঙ্গিকি এবং এষ প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর আচার্য 8৭ ১৯২১ সাজের 


বাংজ। গংবাদপতের জঙ্মাস্তর। ৫ ১. 


১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইন্তাহার । 
“আতে স্বাক্ষর ছিল মানবেজ্জ্রনাথ এবং অৰনীনাথের | এবং এই ইত্তাতণর 
"পাঠানে। তয় আহমেদাবাদে জাতীঘ্ন কংগ্রেদের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের 
উদ্দেশ্যে (৪৬ ১৯২১ সালের ১৫ মে তারিখে বালিন থেকে প্রকাশিত য় 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পত্রিকা 7176 ৬/৪11061810 01170181 
110210911091706. পরে এর নাম পান্টে হয় /80/81708 301810. এৰং তারও 
পরে 19 /৪1701810. ১৯২৫ পালের ১ জানুয়ারি থেকে 11191955595 01 
17018. ১৯২২ সালের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে কমিউনিস্ট 
আত্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল, সেটি এখানে 
অন্বতৰাক্জার পত্রিকায় প্রকাশিত তয়। এরপর ১৯১২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে 
৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোয় সোভিয়েজ কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের যে- 
অধিবেশন বসে সেখানে যোগ দেবার জন্তক এদেশের চারজনতুক আমন্ত্রণ 
জানানো হয়। এব! হলেন স্বরাজ্য পার্টির নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র 
চিররঞ্জন দাশ, চিত্রবঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভাষচজ্র বসু, এস এ ডাঙ্গে এৰং 
নলিনী গুপ্ত । নলিনী গুপ্রকে যে আমন্ত্রণ জানালে হয়েছিল তার কোনোও 
প্রমাণ নেই। তবে তিনিই জানিয়েছিলেন যেতিনি ওই কংগ্রেসে ফোগ 
দিয়েছিলেন । অন্ন তিনজন যেতে পারেন নি। 


ঝাঁজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সব তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজনীয় ছিল 
এই কারণেই যে আমরা দেখেছি, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেতে 
১৯১৭ সালের পৰ প্রথাবাদীদের মধ্যে যেমন এক ধরণের দোওলামানভ' 
এসেছিল, ভীতিজনিত সন্কীর্ণতা মাথ] চাড় দিয়েছিল, তেমনি অন্বাদিকে 
রুশ ৰিপ্রবের আলোকে উডজরোল হে আন জ্ঞনম্রানস । একদিকে যেমন 
এই প্রথাবাদী 'সংশের তত্বহীন,' দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্বের জড়তা বারবার চরিত্রগত 
দিক থেকে এক রক্ষণশীলভার উন্মেষ ঘটাচ্ছিজ জাতীয় আন্দোলনে, ভেমনি 
পাশাপাশি দেশের মানুষ অধৈর্ম হয়ে উঠছিল এক সৃতীত্র আক্রমণ রচনার 
জন্ত, ইংরেজ সাআাজ্যবাদের বিরদ্ধে । এই অধৈর্ষেরই অন্যতম প্রকাশ প্রবাসে 
বিপ্লবী সমিতি এবং সংগঠন গড়ে তোলা, ৰিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার 
উদ্যোগ । কিন্তু এই সমগ্র পরিস্থিতির এটাই উল্লেখষোগ্য দিক বলতে হবে 
'ষে, এই বিপ্লবীয়া সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে রসে অনেক বেশি 
'বাস্তবৰাদী, সুশৃঙ্খল এবং তত্বসম্দ্ধ হয়ে উঠতে শুরু কম্েন। এবং অহশেষে 


“হাংলা সংবাদপতের জন্মাস্বর/৫১ 


কমিউনিস্ট পাটির মতো বিপ্লবী-তভিত্তিক একটি দল গঠন করেন। ভূপেঞ্জ- 
নাথ দত্ত যখন লেনিনকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিতিন্ন শ্রেণীর 
দম্পকের ওপর একটি সমীক্ষা পাঠান, ভঙ্খন লেনিন জবাবে বলেন, শ্রেণী 
সম্পর্কের কথা থাক, কৃষক আন্দোলনের ওপয় তথ্য সংগ্রহ করুন। অর্থাং 
বৃটিশ সাম্রাজবাদ-ৰিরোধী আন্দোলনকে শুধুমাত্র মধ্যবিত্র-নির্ভর ( কংগ্রেস 
যা করেছিল বা করতে চেয়েছিল) হয়ে থাকলে চলবে না, জোর দিতে হবে 
শ্রমিক, এবং অবশ্যই কৃষকদের ওপর। এইভাবেই এক অগোছালো বিপ্লবী 
চেতন সুখ্ঙ্থল বিপ্লবী আদর্শে রূপান্তরিত হতে থাকে ভারতের কমিউনিস 
পার্টি গঠনের মধ্যে দিয়ে এবং এই কমিউনিস্ট পাটি গঠন কিছুদিন বাদে 
এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের প্রসারকে ত্বরান্বিত করে। কার্ত বৃটিশ 
বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষকামী এবং আপোষৰিরোধীদের মধে, 
যে লড়াই বাধে, যা চিহিত হয় দক্ষিণ এবং বামপন্থার রাজনৈতিক সংঘাত 
হিসেবে এবং চলতে থাকে ১৯৪০ লাল পরযস্ত, ভার পেছনে নভেম্বর মহা- 
বিপ্রবৰের সংঘটনা, সশন্ত্র বিপ্লবের সাফল্য এবং সমাজতান্ত্রির আঙশের স্ফূতি 
অন্থতম চালিকাশক্তি ছিসেৰে কাজ করেছিল । ১৯২২ সালের ১৫ অক্টোবর 
তারিখে আত্মশক্তি পত্রিকা তার সম্পার্গকীয়তে সরালরিই ঘোষণা করেঃ 
চাই একটি নতুন দল | এই নিবন্ধে বলা হয়? অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ 
হয়ে গেছে । বুড়োর যা ভাবেন তা মুখ ফুটে বলেন না""ছেলেদেক মলে 
ক্রমে অন্য আশা, অন্ঠ আদর্শ জাগছে । "সুখের কথা দেশে আর একটা দল 
পড়ে উঠেছে, সেট) শ্রমিকের দল, কুলি মজুর চাষাতৃষোর দল। "তারাও 
শক মিত্র চিনছে, তারাও সংঘৰ্দ্ধ হয়ে দাড়াচ্ছে, এ স্বাধীনতা সংগ্রামে সবা 
হয়ত নিজের পুঁটুলি বাচাবার চেষ্টা করছে। "কিন্ত এই কুলি মুর চাষার 
দলের পুটুলি নেই। লড়বার মত একটা আদর্শ আর একজোটে কাজ 
করবার শক্তি যদি এরা পায় ভাগে অসাধ্য সাধন করবে । এরাই শেষ 
পর্ধস্ত টিকে থাকবে । 

এই ভাবেই মহাবিপ্রবের ঢেউ প্লাৰিত করে বাংলা সংৰাদপত্র ও. 
সাংবাদিকতাকে । উল্লেখ্য, আত্মশক্তি পত্ডিকা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের 
বামপন্থা ঘে'ষা অংশের অর্থাং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদুখদের নবগঠিত দল স্বরাজ 
পত্রিকার মুখপত্র । ডঃ মলয় বন অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন যে মেই সময়ে 
কমিষ্টনিস্ট আদর্ণ অনুসারী যে দল গড়ে উঠছিল ভাকে আত্মশভির স্বাগ. 


বাংলা সংবাদপঙের জলাতব। ৫৩৮ 


জানানেো! এক আম্চর্য উদারগ1। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও জানাচ্ছেন, সারা 
«দশে আত্মশক্তি পত্রিকাই প্রথম লেনিনের ছবি ছাপায়, ১৯২৮ সালে। 
মুহম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন, ১৯২৫ খৃষ্টানদের শেষ দিকে নজরুল 
ইপলাম, হেমস্তকুমার সরকার, কুতবুদ্দীন আহমদ ও শামসুদ্দীন হোলেন 
'উদ্যোশী হয়ে কলকাতায় একট পার্টি গঠন করলেন। তার নাম হয় হগ্ডিয়ান 
শ্যযশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত পেৰার স্বরাজ পাটি।ঃ এই পার্টির মুখপত্জ 
রূপে লাঙল সাপ্তাহিক কাগজ বার হয়; -*১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর 
ভারিখে লাঙল-এর প্রথম সংখ্য] প্রকাশিত হয়। ...লাঙলের প্রধান পরি- 
চালক হিসাৰে কাজী নজরুল ইসলামের নাম লেখা হতো, আর সম্পাদকরূপে 
নাম ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ।৪৮ লাঙলের প্রথম সংখায় 
প্রকাশিত হয় নজরুলের সাম্যবাদী কৰিতা। দ্বিতীর সংখ্যায় কৃষকের গান। 
তৃতীর সংখায় সব্যসাচী । লাঙল পত্রিকায় প্রথম পৃঠার ওপরে লেখা 
থাকক্জে৷ £ শুনহ মানৃষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সভা ভাহার উপরে নাই। 


কল্পতরু সেনগুপ্ত কিন্ত একটু ভিন্ন তথ্য দিচ্ছেন £ ১৯২৩ সালে মুজফফর 
আহমপ্কে কানপুরে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৫ 
সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির পরে কলকাতায় এলে লাঙল 
সাপ্তাছিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এই পত্রিকা শ্রমিক-প্রজ] স্বরাজ 
দলের মুখপত্র হিসাৰে প্রকাশিত হয়। পরে এই দলের নাম হয়েছিল 
ওয়ার্কার্স আযাণ্ড পেজেপ্টস্‌ পাটি অববেঙ্গল। এই নামেই তখন কমিউনিস্টরা 
সংগঠিত হচ্ছিল। তাই লাঙপই প্রথম কমিউনিস্ট পাটির মুখপত্র । সম্পাদক 
কাজী নজরুল ইসলাম ।৯৯ 
বল। ৰানুল্য, এখানে তথ্যের কিছু ৰিদ্রম ঘটেছে, সম্পাদক সংক্রান্ত। তৰে 
কল্পভরু সেনগুপ্ত ঠিকই জানান যে এই লাঙল শর্িকাতেই ধারাবাহিকভাবে 
বেরোতে থাকে বপেক্্র কষ চট্টোপাধ্যায়ের অনুধাদ কর! ম্যাঞ্সিম গোকফির 
মাদার । এছাড়া বেরোয় মুজফফর আহমদের শ্রেণীসংগ্রাম, কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন, কুতুবুদ্দীন আহমদের কার্শ মার্সের শিক্ষা, ভারতের প্রথম কমি- 
উনিস্ট কনফারেন্স-_কান পুর, প্রভৃতি রচনা ।** ১৯২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি 
লাঙল পত্রিকা লেখে ; একটি মাত্র জিনিস, কমিউনিজম আজ ভারতবর্ষকে 
ধ্বংস হতে রক্ষ। করতে পারে । কমিউনিস্টর। মনুষ্যত্বটাঁকে বড় বলে মানে, 
সাল্প্রপাক্িক ভেদবুির প্রশ্রয় ভার! একেবারেই দেয়না । তার ধশিকগপের 


বাংলা সংবাদপত্র জন্মাস্তর/৫6 


লোভ লোলুপতার অবসান করে দিত্তে চাঁয়। সমস্ত রাহ্রীয় অধিকার আয়ত 
করে, সব সম্পঙ্দ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পতিতে পরিণত 
করে এবং উপাদন ও বন্টনের সুব্যবস্থা করে কমিউনিস্টর? জগতে স্থায়ী শগন্তি 
আনয়ন করবে ' 


মুহম্মদ জাহাঙ্গীর লিখেছেন ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল লাঙলের সবশেষ 
সংখ্যা প্রকাশিত তয় | ভারপর ১২ আগস্ট থেকে এই পত্রিকাহই প্রকাশিত হয় 
গণবাপী নামে । সম্পাদক হন মুজফফর আহমদ। গপবাণীতে উল্লেখ করা 
থাকতো £ 'একদাথে লাঙল একীভূত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৯২৬ 
সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে গণবাণী প্রকাশিত হয়েছে। গণবাপীর প্রথম 
পৃষ্ঠায় ওপরে লেখা থাকতো, দুনিয়ার মজদুর এক হও । আর নীচে লেখা 
থাকতো বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র । ১৪ এপ্রিলের ওই সংখ্যায় 
গণবাণী লিখছে ; রুশের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ চৈতন্কের 
লক্ষণ দেখা দিয়েছে । যুদ্ধের পূর্ধে ব্রিটিণ ইম্পিরিয়েলিজমের যে শক্তি ছিল 
সে শক্তি এখন আর নেই। ভারতবর্ম ব্রিটিশ ইন্পিরিয়েলিজমের পদানভ 
হয়ে আছে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক বণিকদের হাত করে 
দেশের জনপাধারপকে নির্দয়ভাৰে শোষণ করছে । এই শোষণের হাত 
এড়াবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা 
লাভ করা। ...কংগ্রেস, ইম্পিক্িয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করভে 
কিছুতেই প্রস্তত নয় । ...কংগ্রেসের মাথার ওপর যারা বস আছেন তাদের 
সহিত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোষ নিষ্পতি হয়ে গেছে । অল 
ইপ্ডিয়] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয় । এর অন্তর্ুদ্ত 
শ্রমিক সংঘগুলো শ্রমিকঙগের দ্বারা পরিচালিত ন। হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকদের দ্বার! পরিচালিত হচ্ছে | .--এই মকল কারণে একটা নতুন রাস্ট্র- 
নৈতিক দল গঠন করা অত্যাৰশ্যক হয়ে পড়েছে । এই দল জনগণের দল, 
আমরা এর নাম দিয়েছি কৃষক ও শ্রমিক দল। 

লাঙল এবং গণবাণী এক ভয়ে গেলেও এবং মোটামুটি একই ভাৰল। 
চিন্তার ফসল হলেও সমক্ের অবস্থানে একট? সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়ে । ষেমন 
১৯২৬ পালের ৭ জানুয়ারি লাঙল পত্রিকায় লেখা হলো £ কৃষক ও শ্রমিঝ?ক 
সংঘবদ্ধ ন! করে ভাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে সচেতন না করে অর 
আমাদের লম্বা পন্থা কথ! কওয় উচিত নয়। পণ্ডিত ষভিলালের মতলৰ 


ৰাংল। পংবাদপত্জের ভল্মানুয়/ ৫৭ 


দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেঝসনে আবার দল বে 
কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অজঃপর ? মহাত্মার এক বছরের ররাজে 
ধান্ধা এখনগ আমরা সামলাতে পারিনি, আর চমক লাগাবার প্রয়োজ 
কি? পণ্ডিতজীর রেজোলিউদন পডে আমাদের মনে হয় সেই জোকটি, 
তলে ডোবার কথা। সে সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে বিরক্ত হয়ে জে 
ডুৰে মরবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছাখানি ৭ 
ভেল চাইল। তেল মাথা ও গামছার কথা যে না তুলেছে, সে যে জে 
ডুৰে মরবে না এটাবেশ বোঝা যায়। .-ৰতপরাপ্তে কানপুরে আষাদে। 
পলিটিক্যাল চড়ক পূজা শেষ হল। ফিরে এসে ছুই একজন বাদে নেতার 
ওকালতি, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী এৰং অস্থান্ত ব্যবপায়ে মন দিবেন এবং 
খিনি বড় দয়ালু সপ্তাহান্তে হয়তে এক একবার দেশ উদ্ধারে মনোষো? 
দিবেন। কই দেশবন্ধুর মতো তেই সর্গ্রাসী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা 
আজ রাজনীতিক্ষেত্রে কেৰল ফাকিবাজী, সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে, অথৰ 
পাবলিক ফাণ্ডের অপহরণে, অথৰা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিত 
আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন ৫১ 
অন্তদিকে এর কিছুদিন পরেই লাঙল-এরু পরিৰন্তিত সংস্করণ গণবাণী 
লিখছে £ বৰ্তমান অবস্থায় প্রতিশিধি হইক্স যাওয়া মানে গভর্ণমেপ্টের ঢাকের 
বায়া ভইরা যাওয়!। আর যদি সাধারণ নির্বাচন চক্র তইতে আইন সভায় 
প্রবেশ করিয়া শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ লইয়া মৃঝা যায়, তবে সেটা যে কেবল 
ব্যর্থ হয় তাহ। নয়, যাহাদের প্রতিনিধি হইয়] যাওয়া তাহাদেওই স্বার্থের 
বিরোধী তইতে হয়। অথবা শ্রীষুক্ত “তুলসী গেৌসাই' অথবা দেওয়ান 'চমন 
লালের মত' লেৰর লীডার হওয়া হুয়। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় 
আন্দোলন বলিয়া বঠমান নেভাগণ স্বীকার করেন না। তাছারা চান 
শক্ষকর। আডাইজনের উাৰেদারী করিয়া নাবালক শ্রমজীবীর! রাজনৈতিক 
অধিকারের যোগ।তা অর্জন জরিবৰে। দেশের জন্য যারা অকাতরে জেলে 
বায়, ফানদীকাঠে ঝোলে তাহারাও এই মতাবলম্বী। জনগণের অভ্যুত্থানের 
দিনে ইহাঝাই বিপ্লবের পন্তিপন্থী হইয়া] উচিৰে এবং এখন হইতেই মেই লক্ষণ 
বেশ বুঝা যাইতেছে । আর দেশীয় ধনিক সন্প্রদায় তো ফ্যাসিস্ট হইয়' 
উঠিক়াছেন। কংগ্রেপের দলে ভণ্তি হইয়া নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ 
পরিরক্ষণের অন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; আর কংগ্রেদের লীতিও এই 


বাংল সংবাদপত্ের জল্মান্তর/৫৬ 


পিদ্ধির অনুকূলে বেণ নিরাপদ করিয়া তৃলিয়াছেন। ইহারা ইংরেজের 
নিকট এধনও ভারতের জনদাধারপের নামে কথা কন এবং শ্রঃমক ক্ষকরূপী 
হর্িপের মাংদ খাইবার যে তাহাদেরই একমাত্র অধিকার এই দাৰী প্রতিচায় 
লড়িতেছেন। যেহেতু ব্যাপ্ররূপী ধনিকগণ ভারতের সুন্দরবনে একই স্থানে 
এ হরিণগুলির সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অবএব ভাহারা একই মায়ের 
সন্তান, সেজ্ন্ত বিদেশী ব্রিটিশ দিংহকে খাইবার অধিকার ভাতার] দিতে রাজী 
নন। ইহাই ভারতের ব্মান রাজনীতি । ভারতেম়ু রাজনীতির ক্ষেত্রে এ 
পর্যন্ত যত নেতার উদ্ভব হৃতয়ছে সকলেই বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। তাহারা 
যতই ত্যাগ করুন, ষঙই ক্লেশ স্বীকার করুন সন্কটকালে লিজেদের শ্রেণী- 
স্বার্থের সমর্থন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে করিয্লাছেন। বণিক গুরু মহাত্মা গান্ধী 
ধনিক গুরু পণ্ডিত মালব্য ৰা] ইংরাজী শিক্ষিতের গুরু সি আর দাস সকলেই 
এক আদর্শের ভঙ্গনা করিয়াছেন। নিজ্জের জমিদারী বাকল না থাকিলেও 
জমিদার বা কলওয়ালার হইয়া মহাত্সা গান্ধী প্রজা ও শ্রষিকের বিরুদ্ধে 
গিয়্াছেন। পণ্ডিত মালবীয় ধর্মের দোহাই প্রিয়? ধনিকতন্ত্রের শক্তি অব্যাহত 
রাখিবার জন্য হিন্দূদভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়াও ধনীর মুখ চাহিয়ণ শেষ জীবনেও কাজ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা! 
ণান্ধী জনসাধারণের মন একসময়ে অধিকার করিয়াছিলেন। ভখন তাহার 
কার্ধভালিক1 বিপ্লবমূলক ছিল। ট্যাক্স বন্ধ ও আইন অমান্যে জনসাধারণের 
দাবী নিহিত ছিল এবং উপাধি, ইঞ্কুল, কলেজ, আদালত, কাউন্সিল প্রভৃতি 
ত্যাগ করিয্লা দেশের সেবায় অগ্রসর হইবার ডাকে সত্যিকার একট ভিত্তি 
ছিল। এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করাইতে গিয়! যখন উচ্চ শ্রেণপীসমূহের 
অলামর্থ প্রমাণিত হইল, তখন দেশের জনসাধারণ অসহযোগ হইতে সবিয়া 
ঈাড়াইল। বিক্ষিপ্ত সেনানীগণকে একত্র করিবার চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন দাশ 
স্বরাজাদল গঠন করিলেন। তাহার একট। দূর লক্ষ।ও ছিল যে ভবিষ্যতে 
জনসাধারণের মধ্যে আইন অমান্ত আন্দোলন করা। কিন্ত সে লক্ষ্য 
মরীচিকায় পরিণত হইল। বুর্জোক্প! শ্রেণী চিতরঞ্জনের আন্দোলনে লিজেদের 
শ্রেনীগত স্বার্থের পরিপুর্টির সৃযোগ দেখিয়। গান্ধীর আন্দোলন ত্যাগ করিয় 
স্বরাজ্য দলে যোগ দিল। কাউন্সিলে দ্ুকিলেই আদালত, ইন্কুল, কলেজে 
ঢোকার আর বাধা হইবে না-অনেকেই ইহা ৰেশ বুঝিলেন। ক্রমশঃ 
মডারেট, ধামাধর! প্রভৃতির অনেকেও মুখোস পরিয়। স্থরাজী হইলেন। 


বাংল সংবাদপত্রের জন্মাততর/৫থ 


বাহার! চিতরঞ্জন বাটিয়] থাকিতে কংগ্রেরের চারি আনার মেম্বার হয় নাই, 
তাহারাই চাঈ হইয়দাড়াইল। অলহযষোগের বৈশাখী ঝড়ের দিনে ধাহার! 
কোন গর্তে লেজ গুটাইয়। লুই ছিলেন__তাহারাও দেশের নেতা হইয় 
শরতের আগমনে দেখা দিলেন । তাই চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' উপাধিতে তৃষিত 
হইলেন--তাই মরিয়াও তিনি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের এত প্রিয়। বিপ্লবের 
ধারাকে তিনি কাউন্সিলের গণ্ভীর মধ্যে আনিয়া নিরাপদ করিয়া দিয়াছেল। 
সমগ্র দেশের নামে কথা কহ্বার জন্ব তিনি পলী সংস্কারের ধুয়া তুলিয়। 
গিয়াছেন-_তাই তিনি আজ এত পূজার সামগ্রী । ইচ্ছা থাকিলেও তাহার 
চরম আদর্শকে তিনি কাজে পরিণত করিয়া! যাইতে পারেন নাই-_তাহার 
নূতন রংরুটেরাই তাহা করিতে দিত লা। চিত্তরঞ্জনের অকাল সমাধির জন্থ 
ইহারাই দায়ী। শতকরা আড়াইজনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন 
চিত্তরঞ্জন। তা তিনি গণ-স্থরাঙ্জের কাজে হাত দিতে পারেন নাই। 
ভাহারই স্থলাভিযিক্ত পলিটিক্যাল মোহীম্তগণ এখন সেই নীতি প্রাণপণে 
আকড়িয়া আছেন। কিন্তু 'বদ্র আটুনি ফন্ধ' গেরে?' যে কত বড় সত্যি কথা 


তাহ। নিরাতিত শতকরা ১৭1০ জনের আন্দোলন শীঘ্রই প্রমাণ করির়' 
দিবে ।৫২ 


মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে লাঙল ও গণবাণীর সমসাময়িক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের দ্রঙিভঙিতে এই পরিবর্তন বিস্ময়কর । এ 
ভি রাইকভ একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য আলোকপাত 
করেছেন। রাইকভের মতে, ১৯২২ সাল থেকেই চৌরিচৌরার ঘটনায় 
অপছযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার কারণে গান্ধী তথা কংগ্রেসের সঙ্গে 
ভারতের বিপ্লববাদী সংগঠনগুলির ক্ষীণ মৈত্রীটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে 
তারা আবার গুপ্ত সংগঠ্নগুলিকে পুনরুজ্জীৰিত করতে থাকে । রাইকভ 
পিখছেন $ গুপ্ত সংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াটি ছিল স্ববিরোধী । 
প্রথম নজরে মনে হবে পরিস্থিতি ছিল বিল্লৰীদ্দের অনুকূল £ জাতীয় শিবিরে 
মঙ্তপার্থকয, কংগ্রেমের মর্াদ] অত্যান্ত হ্রাস পেঞ্চেছিল এবং.মনে হচ্ছিল কংগ্রেস 
ও গান্ধীর বিরোধী সকলেরই আকর্ষণের কেন্দ্র হবে গুপ্ত সংগঠনগুলি। অবশ্য 
ভারত দে সমন্র অনেক বদলে গিয়েছিল। ব্যাপক জনগণ রাজনৈতিক 
সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করেছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেপীয় আন্দোলন হয়ে 
উঠেছিল এক শক্তিশালী উপাদান । দেশে মাক্সবাদের প্রচার হচ্ছিল, লেনিন 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তয়/৫৮ 


ও রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম কমিউনিস্ট 
গ্রুপগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং ইওয়োপে অবস্থ'নকারী দেশভ্যাগী 
ভারভীক্ ধিপ্লবীর1 মাক্সবাদের দিকে আকৃষী হচ্ছিলেন। বিপ্রবীদের এই 
পরিবর্তনকে খেয়্ালের মধ্যে রাখতে হয়েছিল। ১৯১১--২২ কালপর্বে 
আহরিত গণ সংগ্রামের অভিষ্ততাঁও বৃথা যায়নি । এরূপ অবস্তায় বিপ্লবীরা 
গাৰছা আবছা অনুভব করেছিলেন যে ষড়যন্ত্র ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পৃধঙন 
০সই কর্মকৌশলে ফিরে যাওয়া অসস্ভব। তবুও পরিবঠন [ছু মন্থৃরগতি, 
জারণ গুপ্ত সংগঠনগুলির সাম17ক ভিত্তি আগেকর মতই ছিল শহরের পেট' 
বুর্জোয়া মংশগুণল, যার! জনগণের মধ্যে একটান! কাজ করতে মপারগ ও 
যারা অধৈর্য! ....কাজ্জকর্ম সবার আগে পুনরায় শুরু করোঁছলেন বাংল।র 
সন্ত্রানৰাদী খিপ্রবীর। এদের পেছনে ছিল দীর্ঘকালের উতিহা। পুনরায় 
নক্রিপ্ন হলে] অনুশীলন সমিতি ও মুগাস্তর | এ ছ্টি ছাড়া অন্যান্ত গ্রুপেরও 
'সাবিভ্ভাৰ ঘটলো! । স্বদেশী ডাকাতি ও ব্রিটিশ অফিসারদের প্রাণনাশের 
-চষ্টার মংধাদ খবতের কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল। যদিও মনে হচ্ছিল 
গুপ্ত সংগঠনগুপি পৃরনে ফম ফিরে পেয়েছে আদলে তা কিন্ত ছিল না। 
উপরে ৰণিত উপাদানগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাৰ এইসৰ সংগঠনের উপর 
পড়ছিল যা! এদের কার্যকলাপে এমন নতুন নতুন ৰৈশিষ্টাকে প্রকাশ করছিল 
যেগুলি থেকে এই সংগঠনগুলির বিবর্তন ও বিকাশে গুপগতভাবে এক নতুন 
স্তরের কথ বলা সম্ভব। ...কুড়ির দশকের মাঝামাঝি ভারতে এমন সৰ 
ঘটন। ঘটল যেগুলি গুপ্ত নংগঠনগুলির সদব্দের মার্মবাদে আগ্রহের 
অনৃপ্রেরণ মুগিরেছিল। এগুলি হলো কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলা, কমিউনিস্ট 
পার্টির কনট্টিটুয়ে্ট কনফারেন্স, শ্রমিক শ্রেণীর ও কৃষকদের আন্দোলনের এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রিপ্নতার অধিকতর বৃদ্ধি। এর ফলে গুপ্ত সংগঠন- 
গুলিতে ভাঙন ক্রধখই বাড়ছিল। ১৯২৬ মনে অনুশীলন সমিতির একদল 
সদগ্য সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন যেতারা এই 
নেতাদের পঙ্গে সম্পর্কক্ছেদ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন । এক 
পর গোপেন চক্রবর্তী ও ঠার বন্ধুর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য- 
ভাৰে যুক্ত হন। ১৯২৭ সাল নাগাদ গোটা গ্রুপটি বাংলার ওয়ার্কাস ও 
পেজেটদ পার্টতে যোগ দেন। যুগাস্তর দলেও একই প্রক্রিয়া ঘটেছিল 
এর নতুন নেতা জীবনলাল চটোপাধ্যার ভারতীয় কমিউনিস্ট শওকত 


বাংল! সংবাদপত্রের জল্মানর/৫৬ 


উসমানির সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উসমানি আগে মস্কো শিয়েছিলেন ? 
আবার যখন তিনি কমিপ্টানের ষষ্ঠ কংগ্রেদে যোগ দিতে বস্কো যান তখন 
চিঠিপত্র লেখার জন্ত যুগাস্তর নেতার গোপন ঠিকান। নিয়ে গিয়েছিলেন ॥ 
ছোট আর একটি গুপ্ত দলের নেতা আবদুর রেঞ্জাক খানও ভারতীয় 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ঘোষণা করেন তাদের 
দলটি কমিপ্টার্নের কর্মসূচী মেনে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী অনুসারেই 
নিজেদের কাজকর্ম গড়ে তুলবে 1৫৩ 


পরিস্থিতির এই পরিবর্তন লাঙল এবং গণৰাণীর লেখায় খুবই স্পষ্ট 
একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পত্রিকার প্রতিবেদনে কতগুলি লক্ষ্যপীয় দিক. 
ফুটে উঠেছে। যেমন জাতীয়ভাৰাদী মুক্তি আদ্দোলন এৰং বিপ্লবী 
আন্দোলনের মধ্যে পার্থক), মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান ও এই ধরণের আন্দোলনে 
তাঁদের ভূমিকা এবং তুলনায় শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে 
তোলার গুরুত্ব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমগোীতৃক্ত নেতৃবৃন্দ এবং তাদের 
রাজনৈতিক ভাবনার বিভিন্ন দিক, বিশেষত তদানীস্তন পরিস্থিতিতে, এবং 
এসম্পর্কে মোহমৃক্তি_-এগুলি খুবই স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তাছাড়া 
আরও লক্ষ্যণীয়, শ্রেণী সংগ্রাম, বুর্জোর়? শ্রেণী, ফ্যাসিস্ট ইত্যাদি শবগুলির 
রাজনৈতিক ব্যবহারও ত,মশ প্রসারিত হতে থাকে । এমবই ঘটেছিল বোধের 
এবং আদর্শের একটি নিদিষ্ট উত্তরণে এবং তার প্রায়োগিক অর্থাং সাংগঠনিক 
স্তরে এসে। 


লাঙল এবং গণবাপীর বিষয়সূচী বিষয়টিকে আরও সরল করবে? 
১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারির লাঙলের সূচী ছিল; ১. কাজী নক্ধরুলের 
সব্যসাচী । ২. পলিটিক্যাল তুবড়ীৰাজী (সম্পাদকীয় নিবন্ধ)। ৩. নৃপেজ্রকৃফ 
চট্টেযোপাধ্যায়ের অনুবাদে ম্যাক্সিম গোফির মা। ৪. শেকভের ভাব অঞ্লম্বনে 
নাগরিক-_শ্রীইজ্মজিং শর্মা। ৫. খবরদারী-আগে পিছু অহিংস গুণ্ডামী, 
মহাবীর সম্বর্ধনা, মহাত্মার ভোট, অ-ক়াম ৰা অ-রাৰণ হবে ধরা আজি, 
পাদপূরণ। ৬. প্রজাসত্ব আইন--প্রজার কথা। ৭. খড়কুটো। ১৪ 
জানুয়ারির লাঙলের সূচী ঃ ১. রাখালী--জসীমউদ্দীন। ২. ভারত কেন 
স্বাধীন নয়-_মুজফফর আহমদ] ৩. লেনিন ও সোভিয়েত কশিয়া-_ দেবব্রত 
বসু। ৪. নৃপেজ্রকৃ্ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে ম্যাক্সিম গোকির মা। ৫. 
খবরদারি--পরলোকে জগদিজ্ত্রনাথ, চীন সরকারের যৌভান, কথায় 


বাংলা দংবাদপতঙেয জঙাণস্তবর/৬০ 


ব্যবসায় ছিদ্র কোধার। ৬. খড়কুটে1_ বীরভূম প্রজ। সম্মেলন, হাওড়া জিলা 
প্রজা সম্মেলন। ৭. ভারভীয় প্রথম কম্যুনিস্ট কনফারেবস কানপুর [ভারতীয় 
কম্যুনিস্ট পার্টির গঠন নীতি]। বগুড়া জেলা প্রজা! কনফারেল। ১৯২৬ 
সালের ২১ জানুয়ারি লাঙলের যে সংখ্যাটি প্রকাশিত্ত হয় ভার লাম দেওয়া 
হয়েছিল সৃভাষচজ্স সংখ্যা। কংগ্রেস দলের মধ্যে আপোষবিরোধী নেত' 
হিসেবে ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠা সৃতাযচজ্্র বসকে একটি সংখ্যা উৎসর্গ কর 
রীতিমতো ভাংপর্যপূর্ণ ঘটন1। এই সংখ্যার সূচী £ ১. জন্মোংসব ( সম্পাদকাঁয় 
প্রতিবেদন বলা চলে )। ২. দেশভক্ত সুভাষচত্ত্র বসু। ৩. সুভাষচজ্রের 
পঞ্জাৰলী। ৪. দেশবন্ধু সম্বন্ধে__সুভাষচতজ্ঞরের চিতি। ৫. নজরুল ইসলামের 
পত্র । ৬. কমিউনিজম ও ৰলশেভিজম-_-সামাবাদী সম্মেলনের সভাপতির 
ভাষণ। ১৯১৬-এর ২৮ জানুলারির সূচী £ ১. গাড়োয়ানের গল্প (কবিতা) 
ষভীন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড। ২. সৃভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্রাবলী। ৩. লেনিন ও 
পোভিয়েট রুশিয়া-__শ্রীদেবত্রত বন । ৪. কোথায় প্রতিকার-_মৃজফফর 
আহমদ | ৫. ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক সম্মিলন, নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মিলন, 
২য় অধিবেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়]। ৬. খবরদারি-_-পরলোকে দ্বিজেজ্ত্রনাথ, 
মুসাবত, মহাত্মাভীর পীড়া। টাদা দিয়ে হিসাৰ চাওয়", কমু)নিস্ট ও 
স্বরাজ্য দল । ৭. খড়কুটে।। ৮. মা-_নৃপেক্কৃফ চট্রোপাধ্যার়। ১৯২৬-এর 
৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় নিয়মিত বিষয়গুলি ছাড়া দেখতে পাই দুটি উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ £ হৃষিকেশ সেনের বাংলার প্রজাসত্ব বিষয়ক বিধি এবং কুতুৰউদ্দীন 
আহমদের কাল মার্সের শিক্ষা | একইভাবে ১৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় দেখতে 
পাই তিনটি উল্লেখযোগ্য রচন। £ ম্যাক্স বিয়ারের সোষ্যালিজম কাকে বলে, 
উীনের নবজন্দ ( লেখকের নাম নেই ) এবং মৃজফফর আহমদের শ্রেণী 
সংগ্রাম | ১৮ মার্চের সংখায় ছিল কার্ল মাঝ্সের রচনা, ইংরেজ অধিকৃত 
ভারতবর্ষের একটি চিত্র, এৰং সৌমেজ্রনাথ ঠাকুরের স্বরাজ্য দল । 

১৯২৬ নালের ১৪ জানুয়ারি সংখ্যায় ভারতী প্রথম কম্যুনিস্ট 
কনফারেন্স-কানপুর নামে ফে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় এদেশের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি প্রকাশ করা 
হয়েন্িল এইভাবে £ যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনিকগণের দ্বার এবং 
ভারঙীয় জমিদারগণের শোষণ বৃত্তির দ্বারা! ভারভবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকগণ 
মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্তমান 


বাংল! সংবাদপত্রেরজল্মা স্তর/৬১ 


রাষতীয় দলসমূহে বুর্য়া (অভিজাত)দেরই সমধিক ভুত বিদ্যম!ন রহিয়াছে 
আর এই প্রভূত সম্পূর্ণ দ্ূপে ভারভীয় কৃষক ও শ্রামকগণের উন্নতির পরিপন্থী, 
দেই হেতু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় 
শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। এই দলভারতীয় 
কম্নিষ্ট পার্টি (00117710150 7811% 01 11018) নামে অভিহিত হইৰে। 
এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণতন্্র 
স্বরাজ। প্রতিষ্ঠী করা । ভূমি, খনি, গৃঠ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ইত্যাঙ্গি যে 
সমস্ত নসম্পদের উপর জন্-সাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই 
সম্পদকে সর্বাধিক রুতৃক্ত ও সর্বনাগরিকের আয়ত্ত করিয়া ভারভীয় শ্রমিক 
ও কৃষকগণের মানুষের মত জীবনযাত্র! নির্বাহ ব্যবস্থা কর কম্যুনিস্ট পার্টির 
সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে । এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের জন এই 
পার্টিকে সহর ও মফন্থলে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, ডিদ্্রিক্ট ও 
তালুক বোর্ড ম্যুনিসিপ্যালিটি ব্যবস্থাপক সভাসমুহে লোক প্রেরণ করিতে 
হইৰে এবং এইরূপ অন্থান্ত উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । এখন 
যেসকল রাষ্ত্রীপ্ল সঙ্ঘ রহিয়াছে এই পার্টি তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে 
বাদ দিয়! কাজ করিবে । এইপার্টির একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় থাকিবে, 
কাধ্যালয়ের কাজ চালানয় জন্ত বর্তমানে এক বা দুইজন সেক্রেটারী 
থাকিবেন। সশ্মিলনের সভাপতি আগামী বর্ষে অন্য সম্মিলন হওয়া পযন্ত 
এই পার্টির সভাপতি থাঁকিবেন। কেবলমাত্র কম্যুনিষ্গপই এই পাটির 
অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন । তাহাদিগকে পার্টির উদ্দেশ্য কাধে পরিণত করার 
জন্ত প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিতে হইবে | কোনে সাম্প্রদায়িক সভ্য বা সংগঠনের 
সভ্য এই পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন ন1। ভারতীয় কম্যুনিষ পাটির কংগ্রেস 
বা সম্মিলনের অধিবেশ বংসরে একবার করিয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
হইবে। ..ইংলণ্ে যে সকল কম্যুনিষট কারারুদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন 
তাহাদিগকে সমবেদন। জানাইতেছেন এবং ইংলগ্ডের সরকারের এরূপ 
বাবহারের প্রতি বিরক্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের কম্)ঃনিষট 
ও ভারতীর সদস্য মিঃ সাকলাংওয়ালাকে যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া 
হল্ন নাই তপ্রাতও সম্মিলন বিরুক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। নিময়লিখিত ভারতীয় 
কমিউনিস্টগণের কারাবরণেও সম্মিলন সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে £ ১. 
মোহম্মদ গাকবর থান (১০ বংসর, এখনও কার়াগারে)। ২. গওহর রহমান 
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(২ বংসর, পুরে খাটিয়া মৃক্ত হইয়াছেন)। ৩. মিঞা আকবর শাহ (২ বংসর, 
পুরে খাটিয়] মুক্ত হইয়াছেন)। $. সৈয়দ মোহম্মদ হাখীব (১ হংসর, 
পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছে)। ৫. আৰদুল মজীদ (১ বংসর, পুরো খাটিয়া 
মুক্ত হইয়াঞেন)। ৬. রফিক অহমদ (১ বংসর, পুরো খাটিয়া যুক্ত 
হইয়াছেন) । ৭. ফিরোজ দীন (১৭ৎলর, পুরো খাটিয়া মু হইয়াছেন)। 
৮ মোহম্মদ সুলঙান (১ বংসর, পুরে) খাটিয়। মৃক্ত হইয়াছেন) । ৯. পাদ 
অম্বত ডাঙ্গে (5 বংপর, এখনো! কারাগারে ) | ১০. মোহম্মদ সওকং 
উসমানী (8 বংদর, এখনও কারাগারে)। ১১. নলিনীতভৃষণ দাশগুপ্ত (৪ ৰংসর, 
পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় ছাড়িয়া “দওয়া হইয়াছে )। 
১২. মুজফফর আহমদ (9 বংসর, ষক্ষা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ছায়া দেওয়। 
হইয়াছে )। ১৩. মোহম্মদ শফীক (৩._ৎসর, এখনে? কারাগানে )। 
লাঙল-এর প্রতিষ্ঠা এবং গণবাপী-» বিকাশ যে রুশ বিপ্লব্রে দুই 
ইন্তাহার ইসক্রা। এবং পরে প্রাভদা র আদর্শেই ঘটেছিল তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। বিপ্লবের জন্ত চাই বিপ্লবী পাটি এবং বিপ্লৰী পাটির জন্ত যে বিপ্লবী 
মুখপত্র প্রয়োজন এই ধারণা গড়ে উঠতে এদেশে দেরি হয়শি। লাঙল-এ 
প্রকাশিত সংবাদ থেকেই আমরা জানতে পারক্ছি, ওই সময়েই ঝকলকাতা। 
থেকে প্রকাশিত হয় উৎ* পত্রিকা মুপাবং এবং কানপুর থেকে হিন্দি পত্রিকা 
সাম্যবাদী । তার আগেই বোম্বাই থেকে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙে প্রকাশ করেন 
দ্য সোস্যালিস্ট পত্রিকা। এবং সমসামরিক সময়ে পাঞ্জৰথ্কে প্রকাশিত 
হয় কীতি-কিষান পত্রিকা । এদের প্রত্যেকের কণম্বরই একরকম, ভাবণাচিন্ত 
একই আদর্ণে পরিচাপিত, তা হলো, শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রলার ঘটানো এবং বৃটিশ সআ্রাজাবাদকে উৎঘাত করা। 


এই প্রসঙ্গে সংহঠি মাপিক পত্রিকাটির উল্লেখ প্রয়োজনীয় । লাঙল 
পত্রিকাটি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌছেছিল পে-তথ্য আমরা পাই খিপ্ল 
প্রমথনাথ দত্ত ওয়ফে দাউদ আঙ্শদত্তর পাঠানে একটি চিঠিতে । ১৯১৬ 
সালের ১০ আগস্ট তারিখে লেখা €ই চিঠিতে দাউৰ মাঙ্জী লেখেন, লে ড.ই 
ভারতের বঞ্চিত সম্প্রদায় খা প্রলেতারিয়েতের প্রথম মৃখ্পত্র | ড: মলয় বসু এ 
সম্পর্কে কিছু তথ্য দিগ্পে প্রমাণ করবার .চন্টা করেছেন যে স ঙলের নয়, এই 
সন্মান সংহতি পত্রিকার প্রাপা । অনিস্যক্ূমার -দনগুণ্র ইদ্ধাত তুলে দিয়ে 
তিনি বলছেন, এর আগেই শ্রমর্ভীবীদের জন্য একটি পত্রিকা করার উপ্যেগ 
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চে 


নিয়েছিলেন জীতেজ্জনাথ গুপ্ত, ধিনি ছিলেন অয্তবাজার পত্রিকার 
ছাপাথানার একজন কর্মী। শ্রমজীবীদের জন্য এটাই প্রথম পত্রিক1।৫৪ 
থানেও বোধহয় কিছু বিভান্তি থেকে গেছে । সংহতির বছ বছর আগে 
প্রকাশিপ্ত হয়েছিল ভারত শ্রমজীবী পত্রিক1। সেটাও ছিল শ্রমজীবীদের জন্য 
কাগজ, থাকতে শ্রমজীবীদের কথ।। কেউ কেউ দাবি করে থাকেন, এদেশে 
শ্রমঙ্জীবীদের জন্য ( অর্থান্তরে শ্রমিকদের ) সেটাই প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা । 
আসলে এট বোধ হয় বোঝ দরকার, সংহতি যে-সময়ে প্রকাশিত হয় (১৯২৩ 
সালে) তখন এই ধরণের উদ্যোগ ছিল অবশ্যই গুরুত্বপুর্ণ, বিশেষত যখন দেখি 
ভাতে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা, মজুরদের গান, 
কৃষকদের নিয়ে কবিতা, আসামে কুলি চাল!ন নিয়ে প্রতিবেদন ইত্যাদি । 
কিন্ত এর সৃসংৰদ্ধ কোনো রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। বিশেষত 
সাত্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে । 
সংহতি পত্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের ভাৰন নির্ভর যে ঘাটতি ছিল তা কিছুটা 
পূর্ণতা পায় লাঙলে, এবং আরও পরিণত হয়ে ওঠে গণবাপীত্তে। 

মছাবিপ্রবের ঢেউয়ে প্লাবিত এদেশের চেতনায় এই পরিৰর্তনের 
পটভূমিতে কমিউনিজমের ছায়ায় যখন গড়ে উঠছিঙ্গ এক স্বতন্ত্র সাংবাদিকতা 
তখন অন্ভান্য সংবাদপঞ্জের অবস্থানের দিকে তাকানোও সমান প্রয়োজনায়। 


চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় বাংলার কথা (সাপ্ত।ঠিক) প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের ৩০ লেন্টেম্বর । চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী ভাবনায় 
পল্পবিত এই পন্দিকাটিতে কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছিলেন দু-একৰার । 
পরত্রিঞাটি দৈশিক হিলাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২২ সালের ৮ ডিসেম্বর । 
সম্পাদক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই সময়ে সুভাষচন্ত্র কিছুটা! আপোষ- 
বিরোধী, কিন্তু প্রধাবাদের বিরুদ্ধে নন। ফলে এখানেও ছিল জাতীয়তা- 
বাদের তীত্রস্বর। বাংলার কথা ভার কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়েযায়। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে । ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন প্রতিচিত ইংরেজি 
দৈনিক ফরওয়ার্ড-এরই অনুষঙ্গ হিসাবে । যদিও তার আগেই স্বরাজ্য দলের 
মুখপত্র আত্মশক্তি প্রকাশিত হয়, যার কথ" মামরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
১৯২৯ সালে ফয়ওয়ার্ড পত্রিকা নামাশ্তরিত হয় লিবাটি-তে, বাংলার কথা 
বঙ্গবাণী-তে এবং আত্মশক্তি নবশক্তি-তে । লিবার্টি ফের ফরওয়ার্ড নামে 
প্রকাশিত হয় ১৯৩ থেকে । ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রে 
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খরপর সংযোজন ঘটে, ১৯৩৬ সালে আকরম খা প্রতিটি আজাদ, ১৯৩৭ 
সালে অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ীর মুগান্তর, ১৯৩৯ সালে মাথনলাল সেন 
প্রতিঠিত ভারত, ওই বছরেই কৃষক প্রজ। পার্টির প্রকাশিত কৃষক, এবং ১১৪৬ 
সালে এইচ এস সোহরাওয়ান্দি প্রতিটিত ইতেহাদের । 


এইসব পত্রিকার মধ্যে ফরওয়াগোঠীর কাগজগুলি রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় একটু ভিন্নতর ভূমিকা নিয়েছিল। 
২৭-২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট নিয়ে বৃটিশ-ৰিরোধ। জাতীয়ভাবাদা 
আন্দোলন নতৃন গতি পাওয়ায় ফরওয়াড, ৰগবাণী এবং নবশভ্তির কণ্ঠস্বর 
আরও জঙ্গী হয়ে ওঠে । তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বঙজ্গবাশী বৰ! নৰশক্তির 
তুলনায় ফরওয়াড অনেক বেশি সংবাদ প্রকাশ করেছে রুশ বিপ্লৰ, চীনের 
গণ-আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাৰলী এবং অন্াম্ব দশের বিপ্লবী 
আন্দোলন সম্পর্কে। ফরওয়ার্ড অতান্ত সরাসকিভাবে গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনের সমালোচনায় নেমেছিল, বিরোধিডাও ঝরছিল, যাঁদও 
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রবক্তা ছিল, দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিল রুশ 
বিপ্রবের, যা এইদেশের পক্ষে জরুরি । কিন্ত মারায় সামাবাদের কথা 
বলছিল না। যেমন ১৯২৮ পালের ১৫ মার্চ ভারিখে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট 
আন্তর্জাতিকের কম্রসমিতির প্লেনামের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। ভাতে 
আত্তর্জাতিকের আলোচন! ও সিদ্ধান্ত সবই বলা হয়েছিল, কিন্তু কোনো মন্তব্য 
ছিল না। ওই দিনই ১৩ মার্চের কিশোরগঞ্জের সভায় সৃভাষচত্ত্রের ভাষণের 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র সেখানে বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলন 
কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ 
আন্দোলন। দ্বিতীয় পধায়ে বোমা পিস্তলের আন্দোলন। তৃতীপ্ন পর্যায়ে 
অসহযোগ আন্দোলন, অর্থাং যা চলছে। অতঃপর আসছে চতুর্থ পর্যায়, যা 
ইবে সশস্ত্র পদ্ধতিতে বিপ্লবৰাদী আন্দোলন। ১৯২৮ সালের ৬ এপ্রিল 
নাদেঝদ ক্রুপক্কায়ার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় ফরওয়াড পত্রিকায় 2 5০519 
3ি055181) 08110091017 8081175 |01119190%--19৬/ ব0155181 ০910019. 
বুটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজলীপাম দতের 7106 1900017 1101701% 
পঞ্রিকায় র্লিমেন্স দত্ত একট! প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই সময়ে £ 179195 
50119919101 10909109709. ফরওয়ার্ড পত্রিক। ১৫ এপ্রিলের সংখ্যায় 
এই প্রবন্ধটি পুরোপুরি প্রকাশ করে। প্রবন্ধটির শেষ পরবে লেখ। হয়েছিল 


বাংল সংবাদপতের জন্ম স্তর/৬৫ 


119 1991 501009019 ০0 01191101817 17198558515 811880 00171190 8700 
1168 1016901 8110 ৬/111 0900178. 1770189 2110 10019 10101111911 
51108 09 9১615101703 9111015111771091181150 6১001010001 15 079 0169- 
951 01010195501 01 079 11701817 7785595) 09 5000 9018 01 1179 19119? 
70151 1065 ৬/9090 6117091 0116 9109091) 01 00771019109 11810101721 1109- 
091091109. 501108111$ 01 0119 91101512170 110181) ৬/0115615 7০0৪- 
1191715 01911781105, 018191019, [191 01 811 500101001 01 019 11701817 
5009019 [01 11091081091708- 1179 561190011177450109 91৬61) 0০ 079 
//011515 8170 76958115 2811% 85 1018 10011010981 1898091 01 119 
18/0101010181/ 171959 50810016. 0171 0% 011 51100016 01 09 81111- 
1171:61151151 511119018 117 117018 ৬/।1] 1 05 10095511016 10 10196171 
911051) 11109119119, 05110 11018 25 9 ৬/991001 80981151 06 
৬/0115815 117 0115 00010. 0011 11 0178 1016 9991191 1170109112- 
11517 19 0176 1016901118680 01 116 1001. 

সন্দেহ নেই, এই অভিমতের সঙ্গে নিজস্ব ভাৰনার মিল ছিল বলেই 
ফরওয়ার্ড প্রবন্ধটি প্রকাশ করে । তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো? জেনিন 
যাকে বলেছেন শ্রমিক প্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, ফে-আতস্তর্জাতিকতা গড়ে 
তোলার প্রয়াস নতুনতর প্রেরণ! পায় মহাবিপ্রৰের আগুন থেকে, সেই 
আন্তর্জাতিকতাঞ্ড কথ ফরওয়ার্ড পত্রিকায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। 
তুরস্কে শ্রমিক আন্দোলন, আবিসিনিয়ায় শ্রমিক প্রতিরোধ, জাপানের 
শ্রমিকদের মধ্যে নাষ্যবাদের প্রসার, এসৰ খবরই প্রকাশিত হয়েছে ফরওয়ার্ড 
পত্তিকায়। উপরপ্ত দেখা যাচ্ছে ১৯২৮ সালের ১৮ এপ্রিলের সংখ্যায় 
ফরওয়ার্ড পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ! প্রথম প্রবন্ধটি বিশিষ্ট ফরাসী 
বিপ্রত্ী আরি ৰারধুসের লেঙগা 8:11610116 01 1168 78115 00111 076 : 
5101% ০01 1.090199 1৬1101)61--7119 790 ৮1011. থ্তীয় প্রন্ধটি £ 
01018101511) 01 21919181181: 110/ 28115 00711761118 ৬/০11090, 
লেখকের নাম নেই। কিন্তু লেখাটিতে মার্স, এজেলস এবং লেনিনের প্রচুর 
উদ্ধাি দিয়ে ইতিহাপ এবং ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এই সময়ে চীনের 
গণ-আন্দোলনকফে স্তন করতে বৃটেন যখন সেখানে আরও দেনা পাঠাচ্ছে 
তখন, ২১ এপ্রিল তারিখে ফরওয়ার্ড ছাপল ছটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি আনা 


বাংলা সংবাদপত্রের জল্মাস্তর। ৬৬ 


লুই স্ট্রং-এর লেখা /১/৪1:91790 18839170 06 01173, এটি উদ্ধত হয়েছিল 
011116558 510109115? 1017101 পঙজ্জিকা থেকে । দ্বিতীয় প্রবন্ধটির 
লেখকের নাম নেউ। শিরোনাম, 78৬০1010101 8170 7995811 : 119 
15011010046,1119771700019) 716 81001817179. 

এইভাবে ফরওয়ার্ পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে 
সেখানে কখনও প্রকাশিত হচ্ছে এ সি এন নান্বিয়ারের লেখা 179 
2০001017110 01081715911017 0 50919 905519, ক্রিমেপ দত্তের 1119 
295৬911$ 017018, এইচ এ নাসিমের £001080101 10170310718 509৬165 
৪৬/ 71015519111 17781010, আবার কখনও »তাশিপ্রবের দশ বছৰ পুতি 
উপলক্ষ্যে নাস্িয়ারের 10 6৪15 ০01 9০৮1৪ 31018--591880/ 21091955, 
শওকত উসমানির 1/8 7191981811079 808151 38558. কাল মাঝ্সের 
জন্মবাষিকী উপলক্ষ্যে টি এ জ্যাকসনের প্রবন্ধ 18111090155 198? 01 ৬5101) 
10617 810 58৬/ 19৬4 01091 11 00959101160 1৬010. 

ভাবতে অবাক লাগে, এতটা এগিয়ে এপে ফরওয়ার্ড কিন্ত কোনে 
জায়গায় অর্থগতভাবেই জাতীয়তাবাদের উর্ধে উঠতে পারেনি । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের রাকউ্রব্যবস্থা ও ক্নজীবনকে সমর্থন করলেও ফরওয়ার্ের কাছে 
আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ প্রতিভাত হয়েছে জাতীয়তাবাদের পক্ষে মস্ত্রো বিপদ 
হিলেবেই, এমন কি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষেও (/0100181 
00916171181 0817091 80811791116 110191 7960017 10৬81789171 1195 
| 11719110119181 00111101191). সম্পাদকীর, ১৪ জুলাই ১৯২৮)। 
ফরওয়ার্ডের কখনও কখনও মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে গঠে 
জাতীয়তাবাদকে বিসর্জন দিয়েই । কখনও কখনও বললাম এই কারণে যে, 
আন্তর্জাতিকঙাবাদের পক্ষেও যে ফরওয়াড একাধিকবার ৰক্তব্য রেখেছে 
সেকথা আগেই বল হয়েছে । বোঝা যায় এই ম্ববিরোধিতার মূল কারণ 
রাজনৈতিক পরিহ্থিতির বিশ্লেষণে এবং চিদ্ধান্ত গ্রহণে এক অদ্ভূত ভরাত্তি, এক 
ধরণের (দাদল)মানতা | কমিউনিজমকে সবাসকি সমর্থনে দ্বিধা আছে 
ফরওয়াডের, অথচ ১৯২৮ সালের ১৬ 'দাগস্ট হারিখের কাগজে ওয়ার্কার্স 
আযাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা মানবেক্্রনাথ রায়ের একটি 
চিঠি ফলাও করে প্রকাণ কর! হয় যার শিরোনাম [ছল 11954 (0 07991159 
00111017151 791 111 111018, এবং এই ঘটনণও দেখা গেছে যে ওই বছরের 


বাংল। সংবাদপঞ্জের জন্মাত্তর।৬৭ 


এ সেপ্টে্বর তারিখে কমিউনিস্টদের দমন করার জন্ত জেনারেল আযালেম্বলিতে 
বলশেভিক বিল নামে যে আইনের প্রস্তাব আন? হয় (উদ্দেশ্য কমিউ নিস্টদের 
ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়1) তার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের 
অধ্যে প্রথম প্রতিবাদ জানায় ফরওয়ার্ড পত্রিকাই (৮ এবং ১২ সেপ্টেম্বর) | 


এবং এক্ষেত্রে সৰ থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটন হলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, 
কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সীমিত ক্ষমতা এবং সাঘ্রাজাবাদবিরোধী 
সংগ্রামে তার ফলহীনতার কারণে যে আপোষহীন এবং ৰামপস্থার সৃচন। 
হয় তা ওই সময়ে প্রথাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না পাঝলেও নানাভাৰে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেফ্টী করছিল। সুভাষচজ্জরের নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠী 
৩৮ সালের ১ অক্টোবর এক বৈঠকে ইপ্ডিপেগ্ডেল অব ইগ্ডিয়]! লীগ গঠন 
করে। ওই বৈঠকে একটি উন্তাহার ও কর্মসৃচীও গৃহীত হয়। সেই 
ইস্তাহারে ঘোষণা কর হর, স্বাধীনতা মানে তবশ্যই ফলাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা । গৃহীত কর্মসূচীর অর্থনৈতিক গপতন্ত্র শিরোনামে মূলনীতি 
সম্পর্কে বলা হয় 2 7ি67709৪| 06 £€00101710 60018110155, 69701091016 
1901511110011101 01 /9810, 1710৬151011 0 89091 0100010601710165 101 
৪01, 19815110016 51917081001 11৬1170. লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে 
রয়েছে মহাৰিপ্নবকালে লেনিনের সেই কথারই প্রতিধ্বনি, সেই কথা, ষা পরে 
'সোভিয়েত সংবিধানের মূল প্রতিশ্রুতি হয়ে ওঠে । 


আর একটি ঘটন। উল্লেখ করা যেতে পারে। ২” সালের নভেম্বরে 
ইয়ং ইত্ডিয়ার একটি সংখ্যায় গান্ধীজী “ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ সম্পর্কে 
বলশেভিক আদর্শের সমালোচন! করে বলেন £ 7715 15 011/ হা 
481010110810101 01 8011091 10981 01 1701-10095955101) 11 0179 1621 
08001070105 81016 0108 1090018 7001760 118 19681 ০0 11911 
০৮/1) 8০০০1401001 18 11808 100 80090 1 0% 179815 ০0 
708808101109150055101) 0916 ৬/০1০ 10910010793 11591. 80 0011 
৬/121110110৬/ 01 801518৬1911 1 1701 0111 ৫0995 17701 1019010109 
019 459 ০01 10108 041 010191% 58110010175 1 001 016 9১001010118101017 
+01018065 01010918170 17181110811170 016 ০011900$6 5819 
0 ৬/78191110 01 019 58178. /১1701 1178115 50+ 11849 10 11951120101) 


(7 58170 0971 09 98015116৬16 18011171611 19 10195911101 0811001 


ব ংল। লংবাদপত্ডের জল্মাত্তর/৬৮ 


12910110170, 0171019177/1111) 0011৬101101) 08117001100 91701001170 
0811 09 08110 01 ৬109181109. 

উত্তরে ১৮ নভেম্বয় তারিখে ফরওয়ার্ড লিখলো 2 1115 011001 0 
098116৬9, 10৬49৬91081 08 ০0৬/17815 0 010 1001165, 18161 95 2৪ 
01995, ৬/11| 2৬917 1089 10815818090 00 7817 ৬/10 07917 97811 
088091011. 1109 801516১৬115 058 ৬1019109, 1181 15 8 1811070 
৮/10101 019 51816101 01161 00৮15, 101 811 030৮5. 819 00111719151 
09560 017 ৬10181708. /১70এ ৪, 11. 50106 ০0 ৬191191778115 11) 
0011৬101101, 11859 00৬65. 18৬61818090 10 116 (01 08111111195. 

আর তার কয়েকদিন পরেই বৃটিশ প্রশাসনের তীত্র দমালোচনা করে 
প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম জুড়ে খবর ছাপা হলো! : 76018551017 9179 
/110101. তার নীচে, 998101195 810 /7555 /১1 0৬91 17019, 11017 
101 8019176৬11 11091800016. এবং তারপরে আলাদা] তিন কলমের হেডিং-এঁ 


খবর, 20109 78105 /২1| 061 1116 01/, 0810019 56917581101.৫ * 


ফরওয়ার্ড ছিল ইংরেজি দৈনিক । কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র আলোচনায় 
ছিন্দ্র প্যাট্রিয়টের অনুপ্রবেশের যে অধিকার, ফরওয়ার্ডের তেমনই। কারণ 
মূলতঃ দুটি। প্রথমত, ফরওয়াড ইংরেজি দৈনিক হলেও বাংলাদেশের 
স্বতণ্তর ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন সেখানে আলাদা জায়গা পেতো! । 
ফরওয়ার্ড ইঙ্গ-ভারতীন্ন সংবাদপত্রের বৃটিশ স্তাবকতার যেষন বিয়োধিতা 
করতো, তেমনই একই সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামী মানুষের মুখপত্র হয়ে 
উঠেছিল । দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, ও তর অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে একটানা প্রচার 
সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনে। পত্রিকা করেনি । এমনকি এদেশে বোশ্বাইয়ে 
সৃতাকলগুলিতে ধর্মঘট, দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ধর্মঘট, টাটা ইস্পাত কারখানায় 
ধর্মঘট_শ্রমিক আন্দোলনের এই সমস্ত ঘটনাই তুলে ধরতে! ফরওয়ার্ড এৰং 
ত1 সমর্থন করতো। সবোতভাবে । 

তিরিশের দশক পর্যস্ত এইভাবেই চলেছে। রুশ মহাবিপ্রবের ঢেউ 
স্পর্শ করেছে এদেশের মুক্তি আন্দোলনকে, প্রভাবি করেছে বুদ্ধিজীবী, দর, 
উদ্দীপিত করেছে সাধারণ মানুষকে সামাবানের আদর্শে ব্রতী হয়ে সংগঠন 
গড়ে ভোলায় এবং নতুনভাবে আলোকিত করেছে সংবাদপত্রের তৃমিকাকে। 


বাংল! সংবাদপত্রের জল্মাত্বর়/৬৯ 


ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নভেম্বর বিপ্লবের 
অঞদ।ন যতটা, চিক ততটাই এদেশের, বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র- 
গঠনে । যে চরিত্র হলো কমটমেন্টের, দায়বদ্ধতার। হিন্দ প্যাট্রিয়ট থেকে 
শুরু করে সন্ধ্যা যুগান্তর পত্িকণ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপঙ্জের যে চরিত্র ছিল তা 
নিশ্চয়ই দায়হীনতার নয়। কিন্ত এর পেছনে কোনো একজন ব' কয়েকজন 
বা নির্দিউ একটি গোষ্ঠীর উদ্যোগ এবং চেতনা কাজ করেছে। ঠিকভাবে 
বৃহত্তর আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রৃহতুর সাংগঠনিক উদ্যোগে সংবাদপত্রের 
আবির্ভাৰ--এর পেছনে রুশ বিপ্লবের অবদান ছিল অনেকটাই । ইদানীংকালে 
সংবাদপত্রের ব্যবসা (011617995 06 [5৬/910891981 ) স্ক্ীঙকাম় হয়েছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষা করলে দেখা যাবে ষে-শ্রেশীচেতন। থেকে স্বাধীন্তা পূর্ব 
কালে ভাঞ্ার হাজার কাগজ বেরিয়েছে শুধুমান্তই অবয়বহীন দেশপ্রেমের 
আবরণে এবং দোঁদুলামান রাজনৈতিক চেহার] নিয়ে, সেই শ্রেণীচেতন' 
থেকেই এইট ব্যরসার়তনিকার বিকাশ। এর শুধু চেহারার পরিৰবতন 
করেছে মাত্র, চরিত্রের নয় | কিন্তু সংবাদপত্রের দায়বছতার ( 00111117101) [ 
01154908109?) যে বীঙ্গ প্রোথিত হয়েছিল বিশের দশকে, আজও ভার 
কোনো হেরফের হয়নি । বরং সাধারণ সংবাদপত্রের তুলনায় নির্দিই আদর্শ- 
ভিত্তিক (স্বাধীনত"-উত্তরকালে যা বামপন্থী হিসাবে চিহ্কিত) সংবাদপত্রের 
সংখ্যণয আঞঙজজ কয়েকশ' গুণ বেশি । এৰং আজকের এই পরিস্থিতির 
ভিত্তি রচন। করেছিল তিরিশ এবং চল্লিশের দশক, যার জন্ম বিশের দশকের 
শার্তে। রুশ মহাবিপ্লবৰের ঢেউ ৰিশের দশকের বাংল সংবাদপত্রকে উন্লীত 
করলে এক বিশাল এবং ব্যাপ্ত রণক্ষেত্রে, সে-রণক্ষেত্র বিপ্লববাদী আদর্শের 


সংযোজন 
তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যাবার আগে একটা কথা বল প্রয়োজন। 
১৯২6 সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে রুশ মহাবিপ্রবের নেতা! লেনিন প্রয়াত 
হন। এদেশে এখবর মুলত পৌছে দেয় সংবাদসংস্থী র»য়টার। ইংরেজ 
প্রতিষ্ঠিত এবং ইংরেজ শাসনের মুখপত্র কলকাতার স্টেটসম্যান পত্তিকা 
স্বকরজনকভাবে খবরটি প্রচার করে। খবরটির শিরোনাম দেওয়] হয় £ 
0981) ০0790 10168510911. 1:911115 1001005 081961. খবরটি ছিল 


বাংল] সংবাদপতের জল্মাস্তর/৭০ 


এইরকম 27119 ৫980 19 8171111011080 011৬. ৬. 1. 0011810৮191, 


21695109101 116 38495181) 50191 79100410110, 


19111. 00119100190 ৬411 1909 171015165, 4491011129111% 
1651901151019 101 09 98019519৬11 ০০9410-0-981 17 10৬97110981, 19197 
8170 089 00175900191 10117780101 01 1119 7ি655181 13610810110. 
89001911281 11168 19 0780 10170 1068111১170] 85 03018118 16৮০0101- 
11017018170 10101 10 079 89015176৬11 01019991178 0 11৬60 11) 5/1- 
2811910 51709 118 09160 1701 91181 115 0৬41 00111111% 11 073 ৫8/9 
006 ৬/০1, ৬1917 079 801919৬1105 001581780 [00491 117 09110- 
0180 19171) 10908178 01118 [111715161, 9100 1৮95 08119490118? 
19 21701170091 19090 81115 0 0011101 018 ৬/11013 06 305518. 
5 5০9৬191 01018101 17 9811 09%5 ০01 364 11 703518 
1169 890116৬60] 70101 17010116117 00177901101 ৬10 
[119 0117195 82101081160 10 0068 80151168৬11 19001176 116 ৬/29 9১1৪- 
1781 1001)01181 11 705518 0011179 115 6011) 0 01108 210 51090 
11711985018101/ 8100৬9 119 ০01180918195 85 1817 93 8101111/ ৬/৪5 
00170911190. 

72059985590 0 ৪ 19118118018 0690186 ০01 081111193 115 ৬/85 
1178 11110 1181 111501160 079 00110 01 001111)0011515 9170 16101 019 
09909 ৬/10111 01811101155. [01 1159 9815 19111 5485 10116. 0011- 
7801110 19890019 11) 118 80151189৬11 30১/91711119171. 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সংবাদপত্রের জগতে ফে অপ-সাংবাদিকতার 
আবির্ভাব ঘটে ভার পেছনে বুশ সংবাদনিষ্ঠার অবদান যে কতখানি 
এই রিপোর্ট থেকেই তা বোঝা যাবে । লেনিন চিত্ত হয়েছেন ধূর্ত এবং 
বদমাশ হিসেবে । রুশ বিপ্লবকে বলা হলো নিছকই অভ্ু্াপ। এবং 
মহাবিপ্লবে জন-জাগরণে তাদের অংশগ্রহণ করানোয় বলশেডিকর যা 
করেছে তা মহা-অপরাধ! কিন্ত ইংরেজ-পোয্য স্টেটসম্যান এবং তার 
সঙ্গীদের এই প্রচার যে খড়কুটোর মতো উডে গেছে তা বোঝা যায় বাংলাদেশ, 
তথা সমগ্র ভারতবধ্ের প্রতিক্রিয়ায় । গোটা দেশ সেদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছিল 
জেনিনকে। 


বাংল! সংবাদপতের জল্মাস্তর/.১ 


১৯২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ভারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা! সম্পাদকীয় 
লেখে 21716 0981 01 1.6111, ৬1010 4/5 1091199 185 81195119811 
81917 1019809, 1'91710995 0178 01 09 17051 0010519170110 109150119110195, 
01 17100911) 11795. 9090901৮170 0178 185 10861 17018 
016911/ 170191910195910180 8110 10156177061560900 0% 119 ০0171917190- 
18195 0817 01019 01010118101790 096116 06 00910595581 11101016709 117 
50৬19170598. /191 ৬/181 211 1185 0991 9810 810 00118, ৬4161) 
018 08151 01 0017110৬815 8170 0116 51001 01 50111017159 ৬/1|| 015810- 
0991, 9010 1178 115101/ 01 100817) ৬0110 ৬/|| 109 17110810911 
৬/110161, 19111 ৬/1|1 00176 10 08178091090 895 0178 01 11059 1791% 
৬110, 17 90010901115 51011 001117105, 11808 2 1710951 161191181019 
81191110610 19001511610 50019 01) 8 08515 01 0071111011)1911. 7119 
9১009111191 5/95 10৬81 10010108185 08101119190, ৪5 10017109এ ০41 
0৬ ৪ 10101117161 8019519৬151 009 01011817098, (0 08951010116 ৬/11019 
16810171001 5090191109590 017 0810112115110 55167, ৬85190 1171979515 
0 079 ৬0110 ৬/৪19, 018181018, 17810011811 81981778010 01015 ৪১00911- 
71011 8170] 176 ৬/1016 0810118115110 60101081059 80811511017. 9801 
0৪ 1 5810 10 116 01901 01 0115 ৬/0170911611 1181১ 11810101117 
০0610 08011111810 0178 10% ৪. ০0110011800 01 291001170110 
0০৬/617 ০0£ 0109115811011 810195041061611995 109 17909 119 990 
/খ7৬, 09 19৬01101017801 11895811091 ০1 06 18৬/ 0011 01 50019- 
19171, 2 01171105016 00/91 11 66110709, 10 ৬৮111 59149 70 8561611 
0010056 1008% 10 01500155104 টি 115 10821 ৬/25 1018001091019 
8170 10৬/ তি 117 076 [00501101015 10691161080 10 80011776815 
৬/101011 495 [11917609001 01 81111011817 96600178011 901608 11 
10 58 01781 076 59905 0116৬014010) ৬/1101 10918011911 101080- 
0831 0৬61 076 ৬/০0110 1008 51311 11691 1098 68511 0951709৫. 
718 1175 5001 01 015 ৪৯080101181 10915099811 1951 10) 109809. 
২৬ জানুয়ারি তারিখে বেজলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন £ 
শা।8৪ 0980 01 191111185 1910980 0115 ৬/0110 0118 ০0 018 11051 


বাংল সংবাদপত্রের জল্মাস্তর/৭২ 


510111010 8170 171850811811 7915017811165 ০01 71009111116. ৪ 17781৯ 
৬/70 0780 52 18199 18110 117 51181011009 818৬4199461 8170 5176৬ 
98111) 11) 08117 085. /১1001 079 01851 01 0118 0281151150108 17 1917 
81011) 98৬/ 1018 010106001000710/ 01177518110070 171719 0৬7 0০041701 
115 19৬০০1115 55191 0 50/611117191]1.118 17100168 01355 
1891078 01 169189191$ ৬/95 8118280 10101911179. /5170 91১0 1710171115 
81191 09 10811 01 028910017, ৬/181) 1611 8170 115 10911 ৬/৪19 
2119/80 019801) 09111817/, 10191011700 বি45518, 11616819151 
0৬9111718171181| 8170 0118 80117171150 810101 10955901110 7118 1781105 
0 1617111. 91708 0191, 001 1018 1991 51 ৮9915, 18190101190 
715518 ৬4101) 011 1101) 1810, 8110 01658190 1110001 91181 1101017 
01900 9190, ৪ 5211 01 ৪1 01081158000 ৬6111118171 001 01 5 ৬৪11- 
19019 01805 11781017280 10900791119 01061 01 06 08%.911091 0176 | 
06 05817 110101895.- 20910101017 195 0001 0991) 1916911 10 09 
01111010195 ০01 050৬9111911 85180115190 8170 10 116 600110110 
19195 10199801180 8101 108001590 0 015 91881 801911811 168091 
0041 20111121101) 8110 81010180180) 816 00016 10 11181181101 01 116 
77917 10 ৬/1059 01081015179 081098011% 8101 80111115078118 801111 
8ল19512 09৬/85 181 01685817 100510101) 91011 11917100811) 09170- 
01981010501 108 ৬/০11৫. 

১৯২৪ সালের ২ এপ্রিল আত্মশক্তি পত্রিকায় লেনিন নামে এক নিৰগ্ছে 
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন £ মিত্রশক্তি বরাৰর বলশেভিজম এবং ইহার 
নেতার কলঙ্ক রটন! করিবার চেষ্টা করিয়াছে । লোকের চক্ষে লেলিনকে 
রক্তপিপাসু নররাক্ষন বলিয়া প্রমাপ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। 
ইহারা লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন মানৰ-শক্র এবং মিএশভিই 
একমাত্র মানৰ মিজ। কিন্তু এভ চেষ্টা করিয়া এই মহামানৰের অনিষ্ট 
মিত্রশক্তি করিতে পারে নাই | লেনিনের চন্মিত্রগুণে এবং প্রতিভা-শিখার 
সকল কলঙ্ক কথা পুড়ির়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন ছিলেন গরীবদের 
মানুষ, ভাহাদের দুঃখ তিনি নিজের দুঃখের মতো অনুভব করিতেন; একজন 
মানুষ দুঃখী থাকিৰে এবং আর একজন সেই সময় স্বখী হইবে, মহাপ্রাণ 


বাংলা সংবাদপত্রের জল্মান্তর/৭৩ 


লেনিন ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর খের এবং সৃখের 
বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করতে হইবে এই ছিল 
লেপিনের মত-..সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের শ্রফ, ভারুক দার্শনিক ও কমযোগী 
লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে। "-.দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল__ 
ভাহার স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ ছিল না। কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান 
কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু না কিছু বুংসা রটন। না করিয়া! জলগ্রহণ 
করিতেন না। তাহাদের কাজই ছিল কিসে বলশেভিজমকে পৃথিবীর কাছে 
হেয় করা যায়--কিস্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। 

এছাড়াও অজন্র পত্রপত্রিকা! লেনিনকে শ্রদ্ধা জানায় । বন্ধে ক্রনিকল 
সম্পারদকীয়তে লেখে 52 076 01 018 11169 019281951. 11৬10 1121) 
0 016 ৬/০11. ট্রবিউন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বল] হয় £ 71101601015 
00161170৬10 100 51181| 90100955 0108011 216010110101) 01 6111019- 
060917190 171801100109,. ফরওয়ার্ড পত্রিকা লেখে 2 19111) 15 91149 11) 
€9 1792119 01 0/01155. আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে, বিশ্বের এক বিরাট 
ক্ষতি। দৈনিক বস্ৃমতী বলে, লেনিন হলেন এক মহান কীর্তিমান মানুষ । 
নায়ক মন্তব্য করে, বৰ্তমান বিশ্বে তার মতে বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক 
আর কেই-বা আছে। অন্যান্ত যেসব কাগজ লেনিনের ম্বত্যুতে শোক প্রকাশ 
করে এবং শ্রদ্ধা জানায় তার মধ্যে আছে হিন্দৃস্তান, সৃলতান, সচিত্র শিশির, 
বঙ্গবাণী, জ্যোতি, দেশভক্ত, উৎস, ৰমান, আজ, মেদিনী, মজুর, স্বদেশ- 
মিত্রন, অন্ত্র পত্রিকা, তামিলনাড়ু, কেশরী প্রভৃতি ।৫৬ 

উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন ছিল দুটি । প্রথমটি হলে! এস এ ডাঙ্গের 
সোস্যালিস্ট পত্রিকা, যা এদেশে ইংরেজি ভাষায় এদেশের কমিউনিস্টদের 
প্রথম পত্রিকা হিসেবে পরিচিত। এই পত্রিকায় বল? হয় 21116 ৬/০11৫ ০01 
00৬/110100091) 210 00137955990 ৬/91180 11) 10 11৬9, 10 11৬9 101 8 
10110190 9215, 16 0181 00010 109 0018, 1119 ৬0110 01 010101955015 
৬/0111680 1117 10 019, [110 179)0010111016 11971 06 ৬/85 19117. 116 
16 41101090006 01 18৬০0110107 00 ৬/০11৫ 060 ৪ 16৬01010017. 
45110179010 11 50009551611১,৫+ 

দ্বিতীয়টি হলো, মাদ্রাজের হিন্দুস্তান লেবার কিষান পার্টির পিক 
লেবার কিষান গেজেটে জানুন্ারি মাপের শেষ সপ্তাহকে লেনিন শোক সপ্তাহ 


বাংলা সংবাদপত্রের জম্মাত্তর/৭9 


হিসাবে পালন করার আহ্বান জ্ঞানালেন ওই পার্টির নেতা এবং এদেশের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্কতম পথিকৃৎ লিঙ্গারভেলু চেটিয়ার। একটি 
শোকলিপিও ভার প্রকাশ করেন।৫৮ 

বাংলাদেশে লাঙল-গণবাপী, মাত্রাজে লেবার কিয্বান গেজেট, বন্যেতে 
সোধ্যালিস্ট-_-সব একই ধারায় চলছিল, একই প্রবাহে, একই পদশব্দে একই 
রপক্ষেতের দিকে । 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মানতর/৭৫ 


আদর্শের রণক্ষেত্র 


১৯২৮-২৯ সাল থেকেই সাম্যবাঙ্দা আদর্শে উদ্দীপিত সংগঠন 
বাংলাদেশে দ্রুত ছড়াতে থাকে । একদিকে সশস্ত্র অভু/খান, অন্যদিকে শ্রমিক- 
কৃষকদের সংগঠিভ করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোল--এই দুইয়ের মধ্যে, 
কোন্‌ পথ বেছে নেওয়া হবে, অবশ্যই সেটা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে 
গুরুতপূর্ণ প্রশ্ন । কিন্ত রুশ বিগ্বুৰ এদেশের বিপ্লিববাদীদের সৰ থেকে ৰড়ে। 
যে-শিক্ষা দিয়েছিল তা হলো সংগঠন গড়ে ভোলার গুরুত্ব, যে-সংগঠনের, 
শরিক হবে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত মানুষ। কাধত এই বোধ থেকেই' 
সবন্তরে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা দেয়, শ্রমিক-কৃষক থেকে শুরু 
করে ছাত্র-মুব পর্স্ত। ৩২-৩৩ সালের মধ্যেই দেখ! গেল এই ধরণের সংগঠন 
ফথেষ্ট মজবুত হয়ে উঠেছে, এমন কি নিয়মিতভাবে কোনে না কোনো 
সৃখখপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে । পুরনে। নথিপত্ধে দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮ সাল নাগা" 
দেশের ডাক ও তার কর্মীরা সবভারভীয় স্তরে যে-দংগঠন গড়েছিলেন, 


কাংজ। সংবাদ পত্রের জন্মা স্তর/৭৬ 


“ডাকশক্তি' নামে ভার পক্ষ থেকে পঠএকাও প্রকাশ কর! হন্। সেই পত্রিকার 
তাদের আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিক' কী, এনিয়ে নানা 
আলোচন] থাকতে 1। সরোজ মুখান্দি জানাচ্ছেন, এই সময়ে স্তালিনের লেখা 
'লেনিনিজম, জন র্ীডের টেন ডেজ দ্যাট শ্যক দ্য ওয়ার্ড, প্রভৃতি বই এদেশে 
এসে পৌছেছিল এবং তা বিপ্লৰবাদীদের হাতে হাতে ঘুরতে । এমন কি বেশ 
“কয়েকজন কংগ্রেন নেতাও তা পড়তেন। মরোজ মুখাঞ্জি আরও জানাচ্ছেন, 
"৩০ সাল নাগাদ, দোমনাথ লাহিডী ও আরও কয়েকজন, তখন ঠার। ছাত্র, 
অভিয1ন-নাহে একটি পত্রিকা করতেন। সরোজ মুখান্সে, প্রমথ ব্যানার্সি 
প্রমুখ বর্ধমান থেকে সাইক্লো-করা একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন সাম্য 
নামে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ভাতে থাকতো । চন্দননগর থেকে ৩১ 
সালে লাল নিশান নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয 
মণিমোহন মুখোপাধায়ের সম্পাদনায় । ওই সময়েই দেবাংশু দাশগুপ্তের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছাত্রদল। অল বেজল স্টডেন্টস আসোলিয়েশনের 
মুখপত্র ঠিলেবে প্রকাশিত হচ্ছিল ছাত্র পত্রিকাঁ। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে 
পুলিসের গুলিতে নিহত সন্তোষ মিত্র ওই একই সময়ে বের করছিলেন পিউ 
লাইট নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক । এবং এই ১৯৩১ সালেই কমিউনিস্ট 
আতন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে তায়তের কমিউনিস্ট *ির কলকাতা কমিটি 
গঠিত হয়।*৯ আর এষ্ট সময় থেকেই ৰাংলা সংবাদপত্রের পূর্বতন জন্মাত্তর 
ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে লাগলো স্বতক্্ রূপ, কুচি ও রাস্তা । অসংখা ধারার, 
অসংখ্য প্রকাশে। 


১৯৩১ পালের ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হন চাষীমন্ত্ুর সাপ্তাহিক 
“পত্ধিকা। সম্পাদক ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় । 


১৯৩১ সালের ১ দেপ্টেগ্বর প্রকাশিত হয় দিনমজুর সাপ্তাহিক পত্রিকা, 
স্বদেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় । 


১৯০৩ গালে প্রকাশিত হয়'মাঝ্সৰাদী নামে একটি মাসিক পত্তিক1। 
সম্পাদক অবনী চৌধুরী । ১৯৩১-এর অক্টোবর ৫থকে ১৯৪ সালের 
অক্টোবর পর্যন্ত এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 

এবং এই মধ্যে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় মাঝসপন্থী 
নামে আর একটি পত্রিকা । 


বাংল? সংবাদ পঙের জন্মাস্তর/৭৭ 


১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় নয়া মজদুর নামে একটি বাংল] পত্রিক1। 

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় গণশক্তি সাপ্তাছিক পত্রিকা। সম্পাদক 
সরোজ মুখোপাধ্যায় । ১৯৩৮ সালের আগস্ট থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল 
পর্যন্ত নৰ পর্যায়ে গণশক্তি মাসিক পত্জিক' হিসাৰে প্রকাশিত হয় ।৬০ 

এছ'ড়াও বিভিন্ন সময়ে উল্লেখষোগ্য কিছু পত্রপত্িক' প্রকাশিত হতে 
থাকে । ১৯৩২ সালে তখন বন্থে ক্রনিকল পত্রিকার কলকাতার চিফ 
করেসপণ্ডেপ্ট মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল কলকাতা থেকে দি কমরেড নামে 


একটি পঞ্জিক1 প্রকাশ করেন। ৩২-৩৩ সালে কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলনকারী 
গুপ কাজ শুরু করে। প্রত্যেক গ্রুপেরই ছিল একটি করে সংবাদপত্র | ষেমন 


লেবার পাটির কাগজ ছিল নিউ ফ্রন্ট, পরে লেবার ফ্রণ্ট। কারখানা পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কারখান। গ্রুপ। সর্বহার পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও 
একটি শ্রমিক গ্রুপ গেরি হয়েছিল | যেমন একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছিল লাল 
নিশান পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। স্ফুলিজ নামেও একটি পত্রিকা এরা প্রকাশ 
করেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি নামে পৃথক 
একটি দল পরে তৈরি হয় এবং তার! প্রকাশ করেন প্রথমে গণৰাণী এবং পরে 
জনসাধারণ নামে পাত্রক1। এই সময়ে দি কমিউনিস্ট নামে একটি সাইরৌ- 
কর। পত্রিক1 প্রকাশিত হতো, কমিউনিস্ট পার্টির কলকাত। কমিটির মুখপত্র 
হিসাবে । ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যায় প্রথম পাতায় 
লেখা হয় 2118 0০011170111515 ৬/11| 1890 1168 ৬/০11815 2110 1716 
10895291711 210 0116 19৬0100101791 1116111091771518 10 ০0৬6171110৬ 076 
08101091156 55161 017 018 108515 01 [৬181%151-1-91017151 51080998170 
18301105101 11911 00110119 00 50012811617 01001 11816 ৬0101110791 
19906151710) 01 00171017150 1101671781101781. /89 1118 80৮৪1108 900910 
01 811 1112 118 99১13101180 ৪170 01010195560 111 11018, 11 081) 1001 101 
18610 011 10 1019 01001765590 800 9১610101094 2170 10 01059 ৬/170 
158৬6117909 ০0011111011 080156 ৬/10 0161. ৬9107090761 ৬1. 
00119 1015/810 ৬/1011 01191110910). ১১ 


১৯৩৭ সালের ভন মাসে দি কমিউনিস্ট পত্রিকায় লেখা হলো £ 
জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশন থেকে ফৈজপুর অধিবেশন পর্যস্ত সময়ে 
দেশের বামপন্থী শক্তিগুলির আরও শক্তিশালী হওয়ার চরম অনুকূল; 


হাংল! সংবাদপতের জল্মান্তর/৭৮ 


পরিস্থিতি বর্ঠমান। জাতীয় কংগ্রেপের সর্বোচ্চ নেতৃত তখন রয়েছেন 
জওহরলাল নেহরু । তার কংগ্েস সভাপতির সরকারী আসনে অধিঠিত 
হওয়া ছাড়াও গান্ধীজীর পরেই তিনি অতান্ত প্রভাবশালখ জাতীয় নেতা 
হিসাৰে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন । লক্ষোৌ অধিবেশনের সময় ভিনি বামপন্ঠীদের 
পক্ষে তার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। এতে বামপন্থী শক্রিগুলি 
প্রচণ্ড উৎসাহ পেল। এতে কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের একটা 
সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চে রূপান্তরিত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো। জনগণের 
মধ্যে যে ব্যাপক সংগ্রামশীল প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছিল তাকে সং?5ঠনগতভাৰে 
সুনংহত করার দায়িতু বামপন্থীদের গ্রহণ করতে তবে। জওহরলাল নেহরুকে 
সর্বান্তকরণে সমর্থন করার কাজ কিন্তু বামপন্থী সংগঠনগুলিকে (কংগ্রেস 
সোস্যালিষ পার্টি প্রভৃতি ) ব্যাপকভাবে গডে তোলার বিকল্প নয়। ৰাঁমপন্থী- 
দের সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সংগঠনগুলিকে অতিশয় শক্তিশালী 
করে গডে তোলার কাজে অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হল--ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাঙ্গের একটি ক্ষ 
গোষ্ঠী থেকে বিরাট শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত কর1। কমিউনিস্ট 
পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক ও সাংস্কতিক--সমন্ত ফ্রন্ট 
কাধকরী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করতে হবে ।*২ 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন । এই সময়ে দেখা যাৰে 
কোনো পত্রিকাই একটানা বেশিদিন চলতে পারেনি । একট উদ্যোগে 
স্ব সময়ের ব্যবধানে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর অঞ্চতম 
কারণ ছিল পুলিসের আক্রমণ এবং সংবাদপত্রের জামানত বাজেয়াপ্ত করা। 
কোনো পত্রিকার ওপর আঘাত এলে মেটিকে না চালিয়ে নতুন পত্রিক। 
প্রকাশ কর] সৃবিধাজনক ছিল। কমিউনিস্ট পাটিও সেই সময়ে গোপনে 
কাজকম করতে! । দি কমিউনিস্ট পত্রিকা গোপনলেই প্রচার করা হতো । 
'১৯৩৭ সালের শেষদিকে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর কলকাতা থেকে 
বোম্বাই শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরই অনুকূল পরিস্থিতির দরুন বেশ্ত্রীয় 
কমিটি একটি প্রকাশ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্তিক' প্রকাশের সিচ্ছান্ত করে। 
পত্রিকার নাম দেওয়া? হয় স্যাশনাল ফ্রণ্ট। এসডি ঘাটের সম্পাদনায় নিষ্উ 
এজ নামে একটি ভ্রৈেমামিক, পরে মাসিক, ষ্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। খন 
এ পত্রিক! তিন-চার সংখ্যার বেশি বের হয়নি। ন্তাশনাল ফ্রন্টের 


বাংলা সংবাদপতের জল্মাত্তর়। ৭৯ 


সম্পাদক হন পিপি যোশী। সম্পাদক বোডে ছিজেন পি সি যোশী, 
বি টি রপদিভে, এস এ ডাজে, অজয়কুমার ঘোষ, ও এস মহম্মহুজ্জাফর। 
পুরে] ১৯৩৮ সাল এই পত্রিকা প্রকাশিত চয়। ১৯৩৯ সালের কয়েক মাসও 
এই কাগন্স চলে। ...১৯৩৭ সালে গণশক্তি দ্বিতীপ় পর্যায়ে মাসিকপঞ্ঞ 
হিসাৰে প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকেন মুজফফর 
আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মৃখাঞ্জি, পাঢুগোপাল ভাদুডী, দেৰকুমার 
দাস ও মনোরঞ্জন রায়। .-.. ছয় সংখা এই মাসিকপত্রচলে।, 

উল্লেখ্য, এর আগে এবং এই সময়ে গণশক্তি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 
বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা গণশক্তি পাৰলিশিং ছাঁউস স্থাপন করেন। 
কলকাত। থেকে প্রকাশিভ পাম্যৰাদী উদ“ দৈনিক রোজান। হিন্দকে কেক্তর 
করে রোজানা হিন্দ পাবলিশিং হাউসও স্থাপন করা হয়। কমিউনিস্ট 
নেতাদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তারের সময় যখন গণশক্তি পঞ্জিকা এবং তার 
পাবলিশি' হাউস বন্ধ হয়েষায় তখন বাংলায় মাঝ্সবাদী ৰইপত্র প্রকাশের 
দায়িত্ব নিয়েছিল রোজান। হিন্দ পাবলিশিং হাউস। 

১৯৩৩ সালের মার্চ মালের মাঝ্সপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে, ওই সময়ে গণশক্তি পাবলিশিং হাউস যেসৰ 
ৰইপত্র প্রকাশ কয়ে তার মধ্যে আছে; আবদুল হালিমের লেখা রাশিয়ার 
গণ-আন্দোলন, কমিউনিস্ট ইন্তাহার, বলশেভিক পাটির ইতিহাস, চীনের 
কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, সোমনাথ লাহিড়ীর রাষ্ট্র ও আবর্তন, লেনিনবাদের 
ৰনিয়াদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেনিন, রোজা লুঝ্সেমবুর্গ, ফ্যাসিজম ; 
স্থদেশরপুন দাশের : ব্রবীন্্রনাথের রাশিয়ার চিঠি সর্বহারার দুটিতে, 
লেনিনবাদের সমস্য; সরোক্ষ মুখার্জীর প্যারী কমিউন, ১৯০৫ সালের 
বিপ্লব, সাম্যবাদে ভারত, ধীরেন সেণের কাল মাঝ্স ও তাহার মতবাদ । 

১৯৩৪ সালে গণশক্তির প্রথম পর্যায়ের শেষ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে 
বলা হয় £ মজুর ও চাষীদের কাগজ--১। মজছুর কা ডঙ্কা (হিন্দী), 
১। নয়! মজদূর ( নর্ব পর্যায়, হিন্দী ও বাংল), ৩। দিন মজুর (বাংলা), 
৪| সাপ্তাহিক গণশক্তি। 

সোমনাথ লাহিড়ী এই সময়কালের ওপর আলোচন। করতে গিয়ে 
লিখছেন £ চাষী মজুরের চরিত্র ছিল কিছুট। শ্রমিক কৃষক সংগঠনের 
গেজেটের মতো। শ্রেণী দৃষিভঙ্গী থেকে কৃষক-মভুর সংবাদ প্রকাশ করা 


বাংল! সংবাদপত্রের জন্মাগ্তর/৮০ 


বং তার সাহাষো শ্রমিক-কৃষকের মধে। প্রাথমিক সংগঠন শুরু করাই ছিল 
উদ্দেস্থা। পরবস্ভী পর্যায়ে বের করা হয় মাঝ্সবাদী, মাঝ্সপন্থী নামে 
কয়েকটি কাগজ । তখন দেশের মধ্যে ছোট ৰডে! কমিউনিস্ট ভাবাপক্ন 
গোষ্ঠী বা গ্রুপ তৈরী হয়েছে । এই কাগজগুজোর প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সব 
বিচ্ছিন্ন গ্রণপের মত ও পথের বিভ্রান্তি কাটানে।। স্বতঃস্ফুতত", অর্থনীতিবাদ 
সন্ত্রাসবাদের প্রভাৰ মুক্ত করে ॥ কমিউনিস্ট মতবাদকে প্রকাশ করা। 
কমিউনিস্ট ভাৰাপক্ন কমীদের মধ্যে তাদশগত সংগ্রাম চালিয়ে সংহপ্তি 
সৃষ্টি করাই ছিল এই স্তরের কাগজগুলোর প্রধান কাজ। এই কাজ করতে 
করতে আমরা দেখলাম কিছু কমিউনিস্ট কমণ তৈরী হয়েছে । শ্রমিক-কৃষক 
আন্দোলনের মধ্যে আমরা খানিকটা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি । আদণগত 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৈরী কমরেডর' প্রত্যক্ষ গণ- আন্দোলনে নেমে পড়ছেন। 
আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছেন। এই সময়ের কাগজ 
গণশক্ি | গণশপ্জির পধায়ে আমর জাতীয় স্তরে কাজ শুর করেছি । ১১৩৯- 
এর গোঁড়ায় গণশক্তি সরকার বন্ধ করে দেয়। আমিও জেলে চলে যাই। 
জেল থেকে বেরিয়ে কাগজ শুরু করি আগে চলো । আগে চলো-র চরিও 
গপশক্তির থেকে আলাদ। হলো । তখন শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে আমাদের 
প্রভাব ৰেডেছে। প্রতিষ্ঠা দৃঢতর হয়েছে । শ্রমিক কষক আন্দোলন ছাড়াও 
জাতীয় রাজনীতির নানা বিষয়__ভখনকার আইনসভার কাজকয, মগ্ত্রিসভার 
সমালোচনা এবং অন্যান্য বিষয় য! সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করেছিল 
এমন সব কিছু আগে চলো-র পাতায় স্থান পেতে লাগলো । আগে চলে! 
হলে। গণমুদ্ধী সাগ্তাহিক। বৃহত্তর পরিধির আন্দোলনের কাগজ । আগে 
চলো বেআইলী হলো। আমরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হলাম । এই সময়ে 
আমরণ বেআইনী ছাপাখানণ তৈরী করে বলশেভিক নাম দিয়ে বেআইনী 
কাগজ শুরু করি-.. 'বৰেআইপী কাগঞ্ধ রাখার ধাকি যথেষ্ট। তা সত্বেও 
বলশেভিক-এর প্রচার বাড়তে লাগলো | ৰলশেভিক-এর জনপ্রিয়তা ছিল 
বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে । স্কুল কলেজে বলশেভিক দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো । 
১৯৪০, তাই এই কাগজের মূল উপজীব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
প্রচার আন্দোলন ।-. বলশেভিক জনপ্রিয় হয়েছিল । কারণ, যুদ্ধের অভগাচার 
€ মৃদ্ধবিরোধী লড়াইয়ের খবর বলশেভিকই নিভীকভাবে ছাপতো। 


বাংল সংবাদপত্রের জম্মাস্তর/”১ 


জাতীয়তাবাদশ কাগজগুলোর ওপর ছিল একপিকে সরকারী চাপ অন্কদিকে 
বিভ্রা্ডি। ৬৩ 

মোমনাথ লাহিড়ীর এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপট পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট 
পত্রিকাগচলির পাতায়। গণশক্কির দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় বধের প্রথম 
সংখায় লেখা হচ্ছে £ ৰারবার ভাই বলতে হচ্ছে যেবধিপ্রবীদের সামনে 
আজ এইটাই সৰ থেকে বড়ো কথা। প্রতোক বিপ্লবীকে আজ দুঢ়চিত্তে 
ঘোষণ1 করতে হবে যে- সংগঠনের পথে আমরা এক পা এগিয়েছি, দু পা 
টেনে পিছিয়ে আনতে আমরা কিছুতেই দেৰ না। সংগঠনের ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে আদর্শমূলক দন্্র চলুক, কারণ 'পা্টির মধ্যেকার সংগ্রাম পার্টিকে জীবন 
ও শক্তি এনে দেয়। ... কোনো পার্টির দুর্বলতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তার 
বিচ্ছিন্নতা ও সুশিপিষ সীমারেখার অস্পটত1...? (মাঝ্স'কে লেখা লাসালের 
এক চিঠি থেকে লেনিনের কোটেশন )। কিন্তু আদর্শের নামে যারা সংগঠনের 
অগ্রগমনকে বাধা দেবে আর সেই বাধার ভয়ে যারা সংগঠনের কেক্জ্রীকরণের 
দয্িত পিতে সাহস করবে না, তাদের কারুর বাধাই আমর মানব না। 
লেনিনের কথাকেই একটু ঘুরিয়ে আমরা বলব-_-শকিলাভের সংগ্রামে 
প্রলেটারিয়েটের হাতে সংগঠনের অস্ত্র ছাড] আর কোনে অস্ত্র নেই । ধনবাদী 
দাসত্বের শৃঙ্খল, সাআাজাবাদী শোষণ ও আক্রমণের বর্ধমান চাপ সর্বহারাঁকে 
নীচে থেকে আরও নীচে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। তাদের আক্রমণকে পঙ্গু 
করে প্রলেটাক্িয়েট বিশ্বজয়ী শক্তিতে পরিণত হতে পারে শুধু তখনই যখন 
মাঝ্মৰাদী আদর্শের এঁক্য সংগঠনের বাস্তব এক্যের গাথুনির মধ্যে দূরীভূত 
হয়। 

পাশাপাশি ১৯৩৯ সালের ১৮ মে তারিখের আগে চলো-তে খবর £ 
সারা ভারতে রাজনৈতিক বন্দী্গের মুক্তির দাবী । দিকে দিকে বিরাট সভা। 
এবং ২৫ জুনের সংখ্যার প্রধান খবর £ পোস্যালিষ এক্যের পথে ভেদপন্থীদের 
প্রতিক্রিয়া । কংগ্রেসে সোস্যালিষ্ট পার্টির কাধ্যকরী সমিতি হইতে মাঁসালী 
প্রড়তির পদত্যাগ । 

সোমনাথ লাহিডী লিখছেন: এর পরেই এসে গেলো ৪২ সাল। 
সোভিয়েত আক্রমণের ফলে আমাদের কাছে বুদ্ধের গ্রকৃতি বদলে গেছে। 
আমরা জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছি। ভখনকার কাগজ হলো জনহুদ্ধ। 
'জনযুদ্ধের সময় পাব লাইন ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যতদূর সম্ভব সমর্থন 


বাংলা দংবাগ পত্রের জল্মাততর/৮২ 


কর। যেখানেই প্রয়োজন লড়াই কর। জনযুছ্ের প্রচার ছাড়াও এই 
কাগজের একটি নতুনত্ব ছিল এক্সপোজারমূলক লেখ'। ফুঙ্দকালীন অবস্থায় 
বেড়ে ওঠ! সৰরকম দুর্নীতির মৃখোশ খুলে দেওয়ার কাঞ্জে আমরা 
নিভগীকভাবে নতুন পথ দেখিয়েছি । সাধারণ মানৃষের মধে আমাদের মূল 
রাজনৈতিক লাইন মোটেই জনপ্রিয় ছিল ন1। তবু দুনশতির বিরুদ্ধে আমাদের 
লেখ এবং কাজ সঙ্কীর্ণভার গণ্তী পেরিয়ে জনদাধারণের কাছে নিয়ে গেলো । 
__জনঘৃদ্ধ প্রকূত অর্থেই গণ-সাপ্তাহিক হতে পারলো! । মুলনীতিতে অবিচল 
থেকেও জনযৃদ্ধের পাতায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী শোষকদের অগ্ঠায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কষ্ট ও প্রতিবাদকে ভাষা দিতে 
পেরেছিলাম । ...জনযুদ্ধের সাফলো অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা দৈনিক 
স্বাধীনতা'-র কথা ভাবতে পেরেছিলাম (১৯৪৫, ডিসেম্বর )। জনমৃদ্ধই 
স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হুলো!। দেশের রাজনৈতিক পট পরিৰন শুরু হয়ে 
গেছে। যুৃদ্ধোতর বিদ্রোহের মেজাজ ফুটে উঠেছে । *-স্বাধীনভাকে শ্রেষ্ঠ 
অর্থেই একটা সার্বজনীন সংবাদপত্র করে তুলতে পেরেছিলাম ।৬৪ 

একথা স্বীকৃত, জম্ননীর সোভিয়েত আক্রমণকে এদেশের কমিউনিস্টর 
এবং কমিউনিস্ট মতাৰলম্বী পত্রপত্রিকাগুলি নিজেদের যুদ্ধ বলে গ্রহণ করে। 
বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক ৰিপ্লৰকে রক্ষা করতেই নাংজী জমমপীর বিরুদ্ছে 
ভার] সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং লোডিয়েতের সঙ্গে যেহেতু বৃটেনের চুক্তি হয় 
এবং নাংজী-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েত, বৃটেন ঞৰং আমেরিকা একসঙ্গে যুদ্ধ 
করে, ভাই এদেশে কমিউনিস্টর। প্রকারান্তরে সেই সময়ে বৃটিশ-বিরোধা 
আন্দোলনে জোর কিছুটা কম দেন। সেই কারপ্ই সোমনাথ লাহিড়ী 
বলছেন, আমাদের জনযৃদ্ধের নীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে; বিশেষ জনপ্রিয় 
হতে পারেনি। কংগ্রেস সেই সময় প্রকাশ্যেই বুটেনের সমর্থনে নামে । 
গা্থীজী স্পষ্টই ঘোষপা করেন, বুটেনের এখন ঘোর দুদিন, বৃটেনের পাশে 
আমাদের দাড়াতে হৰে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দাড়াচ্ছে এই ; কংগ্রেস 
ডাক দেয় বুটেনকে বাচানোর | অঙ্কদিকে কমিউনিস্টর1 জনমণ্ড গড়ে তোলেন 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাচানোর পক্ষে । অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেসের 
আভ্যত্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই কিন্তু বেরিয়ে এসেছিল 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন । 

কিন্ত সোমনাথ লাহিড়ী যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, সাধারণ মানুষের 
অভাব-অভিযোগ-হূর্টশার কথা বল, এটাই হয়ে ওঠে জনমৃছ্ছের অপ্রতিন্্ী 


বাংজা সংবাদপতের জল্মাস্তর/৮৩, 


চরিত্র । বাংলাদেশে ইংরেজ প্রশ্রয়ে দুর্তিক্ষ দানা বাধতে থাকে। সে 
ব্যাপারে প্রথম প্রতিবাদ এবং সতকতা আসে জনযুদ্ধের কাছ থেকেই। 
১৯৪২-এর ১৬ মে তাধিখে জনযুদ্ধ লিখছে £ আমাদের পত্রকার এই মৃহুর্তের 
একমাত্র রাজনীতি কি? ভা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দঘ্লাদের আসন্ন আক্রমণ থেকে 
আমাদের দেশকে ধাচানোর জন্ব দেশের সমস্ত নরনাগশী:ক ভয়হখনভাৰে 
উদ্দীপিভ করা, পৃথিবী ব্যাপী জনযুদছ্ধের মধো দিয়ে সবল তন্তে আমাদের 
স্বাধীন অর্জন করণ। 

১৯৪২ সালের ১০ জুনের জনযুদ্ধ থেকে জান যাচ্ছে, সেই সময়ে ঃ 
ছঃখের হইলেও একথা সভা যে এদেশের ৰেশির ভাগ লোক এ যুদ্ধকে 
নিজেছের যুদ্ধ বলিয়] গ্রহণ করিতে আজও উৎসাহিত হয় নাই । তাহ! 
করিতে হইলে তাহাদের খণ্ড খণ্ড দাৰীকে মানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় 
গভরন্নমেণ্টের অধিকার দিয়! দেশের বিরাট জাভীয়তাকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী 
জাতীয়তায় পরিণত করিতে হইবে। অন্যপক্ষে বাধা বাঁ দমননীতি 
তাহাদিগকে যুদ্ধের বিরোধীই করিয়। তুলিবে। কিন্তু কিছুদিন হইতে মনে 
হইতেছে সরকার যেন স্থির করিয়া লইয্লাছেন যে দমলনীতিই যুদ্ধকে 
আগাইৰার শ্রেষ্ঠ পন্থ!। এ আই সি সি অফিসে খানাতল্লাশ, স্থাশনাল 
ছেরালন্ডের জামীন দাবী, ইউ পি-তে কয়েকজন কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তার 
সম্প্রতি হষ্টয়াছে। ৩১ মে হইতে ৬ জুন এই ৭ দিনের মধ্যে কাগজের মোটামুটি 
হিলাবে বাংলাঙগগেশেই মোট ২২টি খানাত্ল্াশী, ২৬ জন গ্রেপ্তার, ১ জন 
দণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারে ও আন্দোলনে যাঠার! 
অগ্রণী তাহাদের উপরেও গত সপ্তাহে দমন ঘণীভূত হইয়াছে। ছাত্র 
ফেডারেশনের অফিস সার্চ হইয়াছে, তিনজন ছাত্রকর্মীকে গ্রেপ্তার কর 
হইয়াছিল, ঢাকায় জনযুদ্ধের কমী জিতেন ঘোষকে ডেটিনিউ করা হইয্াছে, 
'জনযুদ্ধ পত্রিকার উপর সরকারের সাবধানী পরোয়ান। জারি হইয়াছে। 

প্রপঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিম মৃখান্সির সম্পাদনায় জনযুদ্ধ পত্রিকা পাক্ষিক 
হিপাবে প্রকাশিভ হয় ১৯৪২ সালের ১ এপ্রিল। প্রথম সংখ্যায় হীরেন 
মুখোপাধ্যায় লেখেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নামে একটি প্রবন্ধ । স্তেন্দ্রনাথ 
মজুমদার লেখেন সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ। এছাড়া লেখা ছিল 
গোপাল হালদার, সুধী প্রধান ।এবং বিনয় ঘোষের। ১মেথেকে জনযৃদ্ধ 
লাপ্ত'হিক হপ্লে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ 


স্বাংলা সংবাদপত্রের ছন্মাস্তর ৮৪6 


কর। দরকার, এদেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনযানসে যে তাত্র 
প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যার পরিণতিতে প্রথমে সোভিয়েছ সৃহদ সমিতি (১৯৪৯, 
২৯ জুলাই ) এবং তারপর ফ্যানিবিঝোধী লেখক ও শিল্পা সংঘ গঠিত হয় এবং 
দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়, এমবেরই মুখপত্র হয়ে উঠেছিল 
জনযুদ্ধ পত্রিকা । এই সময়ে কমিউশিস্ট পার্টির কেজ্্রার কমিটিরও একটি 
মৃখপত্র প্রকাশিত হয় পিপলন ওয়ার নাম দিয়ে, সম্পাদক ছিলেন পি সি 
ষোশী। 

সংবাদপত্র হিসাৰে জনযুদ্ধ তিন এক অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল ॥ 
সেই সময়ে ছিল তিনটি প্রধান ঘটনা! ; জননীর বিকঙ্ধে সোিয়েত 
ইউনিয়নের লড়াই, জাপানের বিরুদ্ধে এদেশের কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিদের 
প্রতিবাদ, এবং ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট । এই তিন ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে যে- তিনটি 


কর্মসূচী সেদিন গৃহীত হয়েছিল তা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বারতবপূর্ণ 
লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা. জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষকে 
সতর্ক কর? এবং খাদ্যের দাবিতে ব্যাপক জনমত গঠন করা । এই তিনটি 
কাজেরই সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল জনযুদ্ধ। 

যেমন ১: ১৫ নভেম্বরের জনযুদ্ধে সোভিয়েত সেনানায়ক জেনারেল 
ভিমোশেঙ্কোর একটি ছবি সহ খবর লেখা হলো : লাল ফোৌজের বিরাট পাণ্টা 
আক্রমণ । মুল খবর : এইবার লালফৌজের বিরাট পান্টা আক্রমণ সুরু 
হইয়াছে। স্টাপিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে লালফোজ 
জামানদের হটাইয়। দিয়া আগাইয়] চলিয়াছে। স্টালিনগ্রাদের একশত 
মাইল উত্তর পশ্চিমে ডনের পশ্চিম কূলে সারাফিমোভিচের ২০ মাইল ও 
স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে ১৫ মাইল শক্র ব্যহ ভেদ কির লালফৌজ প্রায় ৫০ 
মাইল আগাইয়াছে। "এই অভিযানের ফলে নাংসীদের ৩টি পপাতিক 
বাহিনী ও ১টি ট্যাব বাহিনী সম্পূর্ণ পালাইয়! গিয়াছে, ৭টি পদাতিক বাহিনী 
অপস্ভব রকম ধায়েল হইয়াছে । ৩ দিনে ১৩ হাজার নাংপী বন্দী হইয়াছে, 
১৯ হাজার মারা শিয়াছে । গোটা স্টালিনপ্রাদের যুদ্ধে জামানদের ১ লাখ 


সৈন্য হত, ১হাজার বিমান ও ৮ শত ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। 


ধেমন ২ £ কলকাতায় জাপানের ষঠ ৰোমাবর্ষণ ঘটে ১৯৪৩ সালের :৫ 
জানূয়ারি । এই সপ্তাহের জনমুদ্ধে এই পরিপ্রেক্ষিতে বোমার আঘাতে কৃঁড়ে 
ঘর ধ্বংসের ছবি ছাপিয়ে, কয়েকজন কুলি মারা গেছেন__সরকারের এই 


বাংল। সংবাধপত্রের জন্মাতর/; ৫ 


রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা তয়: বাংলার মজুর! নতুন আঘাত 
রোখে।! জাপানী বোমাই হোক, আর মালিক বা আমলাতন্ত্রের আক্রমণই 
হোক, বাংলার বীর মজুর এ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রাখে । সেই 
সঙ্গে বড় বড় হরফে লেখা হয় : জাপানী বোমা গরীবের বুঁড়েই ভাঙে, খড়ের 


গণদায় আগুন স্বালায়। আর আমলাতন্ত্র বলে সামান্য 'কুলী' মঝিয়াছে! 
ষাগারণ ভাতার ঘর ভাঙ্গিয়াছে, আগুন ভ্বালিয়াছে বাংলার চাষী মুর 


তাহাদের ক্ষমা করিবে না। চাষী-মজুরই বোমার জবাৰ দিৰে। আমলাতত্ত্রের 
তাচ্ছিল্য চুর্ণ করিবে । মালিকদের যডযন্ত্র ধবংস করিবে । 

যেমন ৩ 2 খাদ্য সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পাটি জেলায় জেলায় 
সর্বদজীয় কমিটি গঠনের ডাক দেয়। মহিলাদের নিয়ে গডে তোল? হয় 
আতরক্ষ1! সমিতি | তারাও রাস্তায় নামেন। জনযুদ্ধ এই সময়ে শ্লোগান 
তোলে £ কয়লা চাই বনী চাই খাদ্য চাই রেজকি চাই। গোপাল হালদার এই 
সময়ে জনমুন্ধে জেখেন £ পাটের দর ১৫ টাকা মণ বেধে দাও। পাট কেনার 
দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, হাটে-বাজারে সরকারী গুদাম করতে তবে। 
পাটের জযির চার আনার বেশি জমিতে পাট দেৰেন না। বাকি পাটে 
জমিতে ধান চাঁষ করুন, খেয়ে বাঁচার পথ ধরুন। ২৮ এপ্রিলের জনযুছে 
আবদুল্লাহ রদুল লিখলেন £ রাজনীতিতে বাংলার কৃষকদের এগিয়ে আসতে 
হবে ।...দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে আথিক সঙ্কট--ভাত কাপড়ের 
স্কট কৃষক সমাজকে জেরবার করে ফেলেছে । দেশময় হাহাকার ।-.. লুটপাট 
নয়, সংগঠিত সম্মিলিত আন্দোলনের পথেই আমাদের এনিয়ে যেতে হবে 
সঙ্কট সমাধান করতে। 

এই প্রলঙ্গে আরেকটি উদাহরণ তুলে ধর] যেতে পারে। ৪৩ সালের 
খাদ্য সম্থট ক্রমেই গুরুতর চেহার! নিতে থাকে । তখন জনযুদ্ধ পত্রিকার 
উদ্যেগেই একটি আবেদন প্রলাঁশ' করা হয়? স্কুধিতের সেবায় সাহাযা করুন। 
মৃত প্রায় নরনান্ধীকে বাচান। এই আবেদনে সই করেন £ রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহখরাজা, সৈয়দ নওশের 
আলি, উন্দির! দেবী, ষতীল্দ্রনাথ বমু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, জসিমুদ্দশীন 
আহম্মদ, ডাঃ বি সি ঘোষ, ডাঃ আর আহমদ, সত্যেজ্রানাথ মজুমদার, 
সাঁতকড়িপতি রান, বুদ্ধপ্ধেৰ বসু, মনোরঞ্জন ভট্রাচাষ, বহ্কিম মুখাজী, 
জীবনলাল পণ্ডিত, লীলা মজুমদার, মোহিনী দেবী,জান্টিস এ এন দেন. জে 


বাংল! সংবাদ পত্রের জন্ম ভুর/৮৬ 


সি গুপ্ত, বিবেকানন্দ মুধোপাধায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । এই 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরে একটি সভা থেকে গঠিত হয় পিপলস রিলিফ 
কমিটি, যে-কমিটি 85 সালের দুভিক্ষের সময় অসাধারণ ভূমিক' পালন 
করেছিল। 

কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়ের নীতি ছিল £ বৃটিশের দমননীতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানানো, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি তোল", কংগ্রেস ও 
মুসলিম লিগের মধ্যে এক্য স্থাপনের চেষ্টা এবং জাতীয় সরকার প্রতিমার 
জন্য বুটিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা (জনযুদ্ধ, ২২ মার্চ ১৯৪৪) এই পরিপ্রেক্ষিতে 
জনযুদ্ধ প্রায় নিয়মিজভাবে্ প্রকাশ করে গান্ধী, জওহরলাল, মৌলান। 
আঁকরম খা, লিয়াকং আলি প্রমুখের বক্তব্য বিবৃতি ও ভাষণ। 


কমিউনিস্ট পার্টির এট দময়ের নীতি এবং জনমুদ্ধ পাত্রিকার তৃমিকা 
একটি জায়গায় এমে পরবর্তীকালে ভীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ভা 
হলো, সৃভাবচঙ্ত্রের নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধের 
অভিযান এবং জাপানের আক্রমণকে সমার্থক করে দেখা এবং সেভাবে প্রচার 
চালানে1। যদিও পরবর্তীকালে বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতাই একে 'ভান্তি 
বলে মেনে নিয়েছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সম্প্রতিকালে নতুদ 
করে সৃভাষচন্দ্র ও এই পর্ধের মূল্যায়ন শুরু করেছে। 

১১৪৫ সালের নভেম্বরে পিপলস ওয়ার পত্রিকার নাষ পান্টে করা হয় 
পিপলস এজ এবং জনযুদ্ধ পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হয় নতুন নামে, 
স্বাধীনতা । এই পরিবর্তনের অন্কতম কারণ ছিল সম্ভবত এটাই যে ৰেলিনে 
সোভিয়েত পতাক" ওডার সঙ্গে সঙ্গেই জনযুছ্ধের কাল শেষ হয়ে যায় এবং 
পরৰর্তণ যে কাজ এসে হাজির হয় তা পূর্ণ অর্থেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতার 
জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা । স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের 
২৫ ডিসেম্বর । সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। 

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দূর্দশা এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন 
সংগঠিত করার যে ভূমিকা জনমুদ্ধ নিয়েছিল, স্বাধীনতা পত্রিকা ছিল তাঁরই 
সন্প্রসারিত রূপ। দৈনিক কাগজ, নিত্য দিনের সংবাদের কাগজ, কিন্ত 
সমাজ অবলোকনে নির্দিউ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এর আগে এরকম কোনো দৃষ্টাত 
এদেশে ছিল না| ১৯৪৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তমলুক তথা সমগ্র মেদিনীপুরের 
কৃষকদের অবস্থা বিশ্লেষপ করে স্বাধীনতা সম্পাদকীয় লেখে £ তমজুকের 


ৰাংজ। সংবাদপত্রের জন্মাতয়।৮৭ 


কৃষককে ধাচান। নিবন্ধে লেখা হয় সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আজ তমলুক তখা 
মেদিনীপুরের উপর | ভারতবর্ষের জাভীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেত? মহাত্মা 
গান্ধী এখন তমলুক মহকুমার মহিষাগলে সশরীরে উপস্থিত। অল্প কিছুদিন 
আগেই বঙীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের বিবৃতিতে এই 
তমলুকৰাসীর উপর আমলাভস্ত্রের আক্রমণের জহন্ক কাহিনী প্রকাশিত 
হইয়াছে । জাতীয় আন্দোলনের ভ্বলত্ত মশাল হাতে এই তমলুকের মানুষ 
অমানষিক অভ্যাচারের মুখোমুখী দীড়াইয়াছে। গুলির চোটে মারা 
গিয়াছে ৪১ জন মেয়ে-পৃরুষ, ৭৩ জন স্ত্রীলোক ধদ্ষিতা হইয়াছেন, বাড়ী এবং 
গ্রামও ভ্রলিয়াছে অনেক অনেক | মারধোর লুঠতরাক্ত, গ্রেপ্তার ও জেল তো 
কতই হইয়াছে । ইহার উপর আবার বড প্লাৰনের দারুণ ধ্বংসলীলণ। 
প্রাদেশিক কংগ্রেলের সম্পাদক এবং অন্যান্ত অনেকের রিপোর্ট হইতেছে 
দেশবাসী সকলেরই জানিবার ইচ্ছা হয়,__ৰীরত্ব ও আত্মত্যাগের গরিমার 
উজ্জ্বল এই ভমলুকের মানুষেরা আঙ্গ কি করিতেছে, কি ভাবিতভেছে, কি 
ভাহাদের দুঃখ কট, কিই ৰা ভাহাদের দাৰী? দমননীতির দারুণ আঘাত 
এবং ঝড প্লাবনের ক্ষতি কাটাইয় যাহার! বাচিক্লা রহিল, ভাহার1 কি 
চায়? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার জন্ত তাহার! আজ, 
কিভাবে প্রস্তত হইতেছে? কংগ্রেস সম্পাদকের রিপোর্টে ৰা দৈনিক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভন্ান্য রিপোর্টে তমলুকের এই জীবন্ত মানুষের কোন 
সন্ধান মেলে না। সংগঠিত কৃষক আন্দোলন তমলুকের কৃষ কগপকে বাচিৰার 
একমাত্র পথে চলিবার জন্ম আহ্বান করিতেছে । ১৯৪৩ সাল হইতে আজ 
পর্যন্ত বাকী বকেয়া খাজনা, দেনা, সরকারী খপ, জোতদারের বাড়, সমস্ত 
কিছুর আদার স্থগিত রাখিতে হইবে । নূতন ৰছরে সরকার কতৃক ব্যাপক- 
ভাবে খণদানের ব্যবস্থা চাই | . কোনও রকম বাকী পাওনা আদায়ের জন্য 
এই দুর্বংসরে চাষীর ঘর হইতে ধান নেওয়া চলিবে না। তমলুকের মানুষের 
উপর একটার পর একটা চোট আসিয়াছে"_দমননীতি,_ প্লান, ছুভিক্ষ, 
মহামারী, বস্ত্রসঙ্কট এবং হাল সনের ঘাটতি ফসল। সংগঠিত কৃষক 
আন্দোলনের সঙ্গে দি কংগ্রেস হাত মিলান, ভাহা! হইলে তমজ্জুক বাঁচিবে। 
ভমলুকের জোতদার এবং জমিদারের! কংগ্রেসেরই সমর্থক এবং অনেকেই 
কংগ্রেসের স্থানীয় নেত1। কংগ্রেন আহ্বান করিলে তাহার হাল সনে 


বাংল সংবাদপত্র জন্মান্তর ৮৮ 


আদার শিশ্চয়ই স্থগিত রাখিবেন। ইহাই হইবে সাভ্রাজ্যবাদের ঘমনন1তির 
সত্যকার জবাব । সাআজ্যবাদ তমলুকের মানুষের ফেরুৰণ্ড ভাজিয় দিতে 
চাহিয়াছিল। দেই তমলুক আবার উঠিবে, সংঘবন্ধভাবে আবার চরম আধা 
হানিবার জন্ত প্রস্তুত হইবে। মহাত্ম। গান্ধী বর্তমান ভ্ভমলুক ভ্রমণের সময় 
নিশ্চলই ডিনি কংগ্রেস-সমর্থক জোতদার এবং জধিদারছের এই দেশপ্রেমিক 
কর্তব্য বুঝাইয়। দিবেন। 


২৬ জানুয়ারি ভারিখটি অনেক আগেই ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা 
দিৰল ঠিসেবে। ২৬জানৃল্লারির এই সংখ্যায় স্বাধীনত' পত্রিকার যে 
সম্পাদকীয় লেখা হয় তা সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ । বলা হয়: আজ 
স্বাধীনত1 দিবস । ভারতবর্ষের মানুষ আজ সহরে গ্রামে স্বাধীনতার সহল্প 
গ্রহণ করিবে ; স্বাধীনতার নামে নিজেদের নূতন করিয়া উৎসর্গ করিবে। 
স্বাধীনতার পিপাসা আজ দেশের সকল মানুষকে পাগল করিয়। তুলিয়াছে। 
এ পিপাদ! নৃতন নর, সাময়িকও নয়। একশো বছর ধরিয়া এই আকাক্া 
আমাদের মধ্যে বাড়িয়া! উঠিয়াছে। তাই লক্ষে লক্ষে আজ দেশের নরনারা 
সন্বর্ধন। জানাইতেছে স্বাধীনতার দৈনিকদের, স্বাধীনগ্তার সংগ্রাথশীল পথকে, 
বিদ্রেহী আদর্শকে । স্বাধীনভাই আজ দেশের মানুষকে পাগল কনিয়াছে, 
তাহার! স্বাধীনতার কোনো একটি সন্ীর্ণ দলগণড আদর্শ বা বিশিষ্ট পছতিকে 
একাস্ত বলিরা মানে নাই, মানেও না। এই কথা, তাহারা জানে, এই 
স্বাধীনতার আদর্শ জন্ম লইয়াছিল কংগ্রেলের বাহিরে, ফুটিরা উঠিয়াছে 
কংগ্রেলের মধ্যে; আবার ছড়াইয়] পড়িয়াছে কংগ্রেসের সীমা ছাড়াইয়! 
দেশের সকল মানুষের বুকে । ইহার স্বপ্লে তাই উন্মাদ হইয়া বলি পিয়াছে 
মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুপী, ইহার আহ্বানে তাই ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছে দূর 
গ্রামের কৃষক, দূরাত্তরের জাতি উপজাতির সরল মানুষ, আব লাল ঝাণ্ার 
ডাকে উন্দ্ধ সরল সচেতন মানুব। স্বাধীনতার সংগ্রামে হিশাইতে আপিলাছে 
তাহাদের রক্ত, মিশাইভে আপিন্লাছে তাহাদের পতাক1। কোনো দল, 
কোনে সংগঠনের ভেদ-রেখা টানিয়া আজ যাহারা স্বাধীনতার এই অসংখ/ 
সৈনিককে বিভক্ত করিবে ভাহার! স্বাধীনভার সংগ্রাম বিন করিবে, 
স্বাধীবার সহ্বক্প করিবে অন্বীকার। অথচ উন্িশশো ছ'চজিশের ছাবিবশে 
জানুয়ারী আজ এক মহামুহূর্ড ইতিহাসের, কে না জানে, ছেশ বিদেশে আজ 
সাম্াজাবাদের আসন টলটলায়মান। সমস্ত মুক্তিকামী মানুষ আমাদের 6০ 


বাংলা সংবাদ পঙজ্জেছ জন্মাতর/৮৯ 


কোটি মানৃষের সৃতি প্রতীক্ষায় উদগ্রীব, মহাবৃছ্ছের বিপ্রণী সম্ভাবনা মুভির: 
ডাক লইয়া সকল দেশের দয়ারে ঠাকিয়া যাইতেছে । ইতিহাসের এই 
আহ্বানকে এই মৃহুর্ে গ্রহণ করিতে পারিলে পরাধীন ভারতে আমাদের, 
স্বাধীনতার সব্কক্স আর কোনঙ্গিন গ্রহণ করিতে হইবে না স্বাধান ভারতে 
আরা সৃচভ করিতে পারিৰ আমাদের স্বাধীন জীবন । শঙচ জানি না, 
না-জানিয়া আজ সে মহৎ সস্ভাবনাকেও আমর! অস্বীকার করিয়া ফেলিতে 
পারি । স্বাধীনতার এতদিনকার যুদ্ধ আজ নলিমেষের ভুলে ভ্াতৃরন্দ্েও' 
পরিণত হইতে পারে । কলিকাতায়, চট্টগ্রামে যে শুভ সূচনা দেখা গয়াছে__ 
কলিকাতায়, বোস্বাইতে ও বনু বু স্থলে আবার ভাহারই বিস্মৃ্তি ও বিকৃতি 
দেখা দিয়াছে_স্বাধীনতার বিরুছ্ে এই বড়ষন্ত্রও আজ গোপনে, প্রকাশ্যে 
আনন হইয়) গিয়াছে । এই আত্মধাতের প্ররোচনাকে আজ এই দিবসে 
অস্বীকার করিতে হইবে দেশবাসীর, এই গৃহযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ঠেকাইতে হইবে 
জনগপের--ন] হইলে উনিশশো ছ'চল্লিশ শুধু পরাধীন ভারতের আত্মঘাত ও 
রক্তপায়ী দেখিবে-_ স্বাধীনতার সৈনিকের হইবে বিধ্বস্ত, স্বাধীনতার সহজ 
হইবে ব্যর্থ, জাতি হইবে প্রবঞ্চিত। 

১৯৯৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআাইনি ঘোষিত হয়। সেই সঙ্গে 
স্থাধীনত) পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরত ফের প্রকাশিত হয় ১১৫৪ 
সালে. চলে ৯১৬৪ সাল পর্যস্ত / ওই বছরে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। 
ভারতের কমিউনিস্ট পাটি প্রকাশ করে দৈনিক কালান্তর | ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি (মাক্সবাদী ) ৯৯৬৭ সালে প্রকাশ করে সান্ধ্য দৈনিক, 
পণ । পরে ত? গ্রভাত) দৈনিক হয়। 


পুনশ্চ 


ঙচলিশের দশকের মন্গতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হলো ভারত ছাড়ে! আন্দোলল' 
এবং মেদিনীপুরের গ্তমলৃকে স্বাধীন সরকার গঠন । আমরা আগেই দেখেছ 
গ্রধাদে প্রথষ স্বাধীন ভারভ সরকার গঠিত হয় কাবুলে ( মহেন্দ্র প্রভা প 
গবায়গ্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে )। তারপর দ্বিতীয় স্বাধীন সরকার গঠন করেন 
সুভাষচন্দ্র বসু, জাপানে । কিন্ত ভারঙ্ের মাটিতে সরাপরি ইংরেজের 
বিরুছে বিদ্বো ঘোষণ। করে স্বাধীন মরক'র গঠিত হয়েছিল তমলুকেই, যাঁর 
পেছনে ছিল রুশ বিপ্রবের প্রত্যক্ষ প্রভাব । এই এঁতিহণপিক কর্মকাণ্ডের 


ঝাল) সংবাপতের অন 'ভর/৯০ 


'মুখপত্র হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী পত্জিকা। ভাজরলিপ্ত জাভীয় সরকান্ত নাছে ওই 
স্বাধীন সরকারই এই পত্রিকা প্রকাশ করতেন। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা 
ঘোষণা করেছিল বিপ্লবী পত্রিকাই। স্বাধীন সরকার প্রতিষিত হয় ৯১৪২ সালের 
১৭ ডিদেম্বর | 

১১৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় বিপ্লবী পত্রিকণ “স্থাধীন ভাত্রলিপ্ডে 
জাতীয় শাপনব্যধস্থা'-_এই শিয়োনাষে লেখে £ পৌনে চইশত বছরের ইংবাজ 
শাদন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কৃষ্টিগন্ভ ও আধ্যাত্মিক ধ্বংদ সাধন 
করেছে। শিক্ষার, স্বাস্থ্যে, অনুয্তত্বে সব দিক দিয়ে ভারতের ''দাধল 
করেছে । ভাই এই অত্যাচার, উৎপীঢ়ন ও শোষণের উপর প্রতিত্িগ বিদেশী 
দুঃশাদনকে ধ্বংস করাই প্রত্যেক ভারভবাসীর কর্তব্য ও ধর্ম। গভ--বংদর 
ধরে ভারতীর জাতীয় মহাদভা ( কংগ্রেস) এই চেষ্টা করে আনদছে। এই 
বারে স্বাধীণভার এই শেষ মুদ্ধ চলেছে। এই যুন্ধে হর বিজয় নয় মরণ। 
হাঞ্জার হাজার বংসরের কৃষ্টি ও সভ্যতার লীলাভূমি ভারত কখনও মরতে 
পারে না। তাই বিজয় এবারে সৃনিশ্চিত, এখনও ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
করতে পারে নি বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্র দানা বেঁধে উতেছে। 
এইগুলির বিস্তার ও মিলনেই স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র গড়ে উঠব । মেদিনীপুর 
জেলায় ওমলুক মহকুমায় বীর অধিবাসীগ্গের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৪১) 
একটিমাত্র প্রচণ্ড আঘাতে এই মহকুমায় বৃটিশ রাজের পরম আরামের সুখ- 
শাসন তাসের ঘরের মত মূহুর্তে ভেঙ্গে পড়েছে। তখন খে, চলেছে 
অন্ত্রেশস্ত্রে ও সৈন্ত সামগ্তে সুরক্ষিত কয়েকটিমাত্র ছোট ছোট ঘট থকে পল্লী 
অঞ্চলে বূটশ পশুর অবাঞ্নীয় অত্যাচার । এইভাবে তমলুক মহকুষ? সম্প্রতি 
এমন এক অবস্থার মধ্যে এপে পড়েছিল যে এ রকম চরম অরাজক মগের 
মন্্নক অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। তাই মহাকুমা কংগ্রেস ওও ১লা 
পৌষ (১৭.৯২)৪২) থেকে মহাভারভীয় মুভরাস্ট্রের অনতভূক্ত “তা ত্রলিপ্ত 
মহাকৃমা জাতীয় শাসনব্যবস্থা” সংক্ষেপে “তাম্লিগ্ত জাতীয় সরকার” প্রবর্তন 
করেছে। ভাবা মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত হবার উদ্দেন্তে ভবিত্তে 
সম্পূর্ণ গণজান্ত্রক শাসনের সহজ নিয়ে বর্তমান তস্বাভাবিক জবস্কার জন্য 
পৃনব্যবস্থা না পর্যন্ত একজন “সর্ববাধিনায়কের” ওপর জ্গান্তীয় শালনের সকজ 
দারিত ও ক্ষমতা-অর্পন করা হয়েছে । তিনি তার মন্ত্রীহণ্ডলী গঠন করে নিয়ে 
শাসন চালাচ্ছেন। ঠিক এইভাবে ২৬শে জানুয়ারী (৯১৪৩) পরাধীন! 


বাংলা দংবাদপঞ্জেও অক্সাতন/৯৬ 


দিবে” (১২ই মাঘ ৯৩৪৯) নন্দীগ্রাম, মহিষাদল্স, সৃতাহাটা ও তমলুক থানায় 
এক একজন অধিনায়কের উপর মস্ত্রীমগুলী গঠন করে নিয়ে “থানা জাতীর 
সরকার” চালাবার ভার দেওয়। হয়েছে। আশা ও বিশ্বাস করি তমলুক, 
মহকুষাবাসী তাহাদেরই “জাতীয় সরকারকে” শক্তি, সমর্থন, অর্থ ও আনুগত্য 
দিয়ে এই মহকুষ। থেকে বৃটিশ শাসনের সকল চিহ একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে 
পূর্ণ নবযূগের প্রবর্তন করবে । হয় জয় লয় মৃত্যু, বন্দেমাতরম । 

ওই সংখ্যাতেই “তঙ্লুকে জাতীর পৈস্তবাহিনী” শিরোনামে বিপ্রবী 
পত্রিক। জানায় £ বিঙ্গেশী শত্রুর ইংরাক্ষ শাসন সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য 
এবং দেশের শাড়ি ও শুক্জখলা রক্ষা করিয়া স্বাধীন তমলুকে গণতান্ত্রিক সৃশাসন 
চালাইবার জন্য (১লা পৌষ ১৩৪৯, ১৭।১১৪২) হইতে ষে 'তাম্রলিগ্ত জাতীয় 
সরকার' প্রতিঠিভ হইয়া-..ভারঙীয্প “ম্থাধীনত দিষসেক" শুভ দিনে (২৬শে 
জানুয়ারী ১৯৪৩, ১২ই মাঘ, ১৩৪৯) শুরু করা হইয়াছে__তাহাঙ্গের সফলতার 
মূলে ছিল, তষলুক য₹কৃমাবাসীদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ । এই' 
বীরবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিয়। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়াছিল... 
ষজ্কুষার সুশিক্ষিত কমণগণ। এই দেশ দেবকদলের অগ্রণী ছিল “'বিদ্যুৎ- 
বাহিনী)” আজ এই স্বাধীনত দিবসে (২৬শে জানৃয়ারী_-১৯৪৩) সেই 
বিদ্যৎবাহিনীকে সমগ্র যহকুমায় “তাভ্রলিপ্ত জাতীয় দরকারের দলে . -.'ঝরা 
হইল । সবাধিনায়ক 1৫৬ 


সংযোজন 


১. উনবিংশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের পেছনে যে-চেতনা কাজ 
করেছিল ভ। প্রধানত ছিল ধর্ম ও জাতি-নির্ভর । এই শতকের ছিতীয় 
ভাগে আগে ইংরেজের অত্যাচারের কারণে তার মধ্যে দেখা দেয়, 
দেশপ্রেম । পশ্চিমী ভাবনা-চিন্তার আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখ! 
দেয় সংস্কায়বাী উদ্যোগ। এই সময়ের সংবাদপত্রের জেশপ্রেমিক' 
ভৃ্িকার পেছনেও ছিল ধর্মীয় চেতন, ইংরেজকে বিজ্ঞপ্তি এবং শ্লেচ্ছ, 
বলে মনে করার কারণে । 


কাংজা। সংবাহপততির জন্মাতর/১ 


১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিয়োধ আন্দোলন এবং রাশিয়ায় বিপ্লব প্রয়াস 
এদেশের রাজনীতিতে আনে জঙ্গী আন্দোলনের (ঢউ। সমাজতন্ত্রের 
কথা উচ্চারিত হতে থাকে । সংবাদপত্র এই সময়ে জাতীয়ঙাধাদী 
বিপ্লবীর ভূমিকণ নেয়। 

১১১৭ সালের রুশ মহবাবিপ্রব এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
সংযোজন করে এক নতুন মাআা। কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়; 
সাম্যবাদের আদর্শে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ইতিপূর্বের 
সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আবছ1 ধারণা স্প্টতর রূপ পায়। বাংল 
সংবাদপত্রের জগতে দেখা দেয় বিভাঞ্জন। কিছু কিছু সংবাদপত্র 
সরাসরি বিপ্লবী আদর্শের মুখপত্র হয়ে ওঠে, আর একটি গোষ্ঠী 
সমাজতন্ত্রের ছায়ায় জাতীয়তাবাদী চেহার। নিয়েই থাকে। তৃতান্ 
একটি গোঠীর বিষয় হয় হালক1 দেশপ্রেম ও নিজস্ব ভাবনার প্রচার । 
স্বাধীনভা-উতরকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোী এক হয়ে বুহং ব্যবসা- 
নির্ভর সংবাদপত্রের জগৎ তৈরি করে। 

রুশ মহাবিপ্লব বাংল সংবাদপত্রের জন্মান্তর ঘটায় সাতটি কারণে। 
প্রথমত, মাঝ্সীয় বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপিত কাগজের জন্ম দেয়। 
দ্বিতীরত, সংবাদপত্রকে শ্রমিক-কুষক-মেহনতী মানুষের কাছাকাছি 
নিয়ে যায়। তৃতীয়ত, সংবাদপত্রে এই সৰ মানুষকে জায়গা করে 
দেয়। চতুর্থত, সংবাদপত্রে একটি নতুন ধারা ৰা দ্ষুলিং-এর প্রবর্তন 
করে) পঞ্চমত, সংবাদপত্রকে স্বতন্ত্র একটি সাংগঠনিক তৃমিক। লিতে 
বাধ্য করে) ষষ্ঠত, বাংলা সংবাদপত্রে আত্তর্জািক ঘটনাবলী 
প্রকাশের দরভ্তা খুলে দেয়। সপ্তমত, বাংলা সংবাদপত্রে শুধু 
ভাষাগত নয়, সংবাদ সংগ্রহ ও উপস্থাপনার ক্ষেত৫্রও আনে চূড়ান্ত 
সত্য-নিভর প্রয়াস । সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাঙ্ষোগ বাড়িয়ে ভোলে 


সাধারণকে মানুষের । 
কূপ মহাবিপ্রব প্রমাণ করে দেয়, সমাজে প্রতিনিয়ত যে শ্রেণীথন্দ 


চলছে, সংবাদপত্র তার হা থেকে রেহাই পায়না। কিছু সংবাদপত্র 
মানুষের জন্ত লড়াই করে সর্বন্ব দিয়ে, কিছু সংবাদপত্র মানুষের 
জন্ত লড়াইয়ের নাষে সর্বস্ব সংগ্রহ করে। কিছু সংবাদপত্র মেন 
মানুষের জন্ম, বাকিগুলি, এবং অধিকাংশই বুর্জোয়াদের মুখপত্র । 


বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর/৯৩ 


নির্দেশিক। 


১। তারাপদ পাল: ভারতের সংবাদপত্র। 
২। কার্ল মাঝ্স ভারতে জুলুমের তদন্ত। মাঝ্স-এজেলস £ প্রথম 
ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ । 

৩। ডঃ বমেশতজ্ মভুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)। 

৪1 দিলীপ মজুমঞ্জার £ হরিপ মুখাকি £ জীবন ও ভাবন1। 

৫। টমাস জো 2 0671191117012 00111190118 7909111017 0 1857-58. 
৬। দিলীপ মজুমদার । 

৭। 99168000179 901 51101790501 11077151 01017091 1/0901511|. 
৮। এ 

॥ ৯। এ 

১০। এ 


বাংলা সংবাদপজের জন্ম স্তর /১৪ 
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দিলীপ মভজ্ুষঙার। 

59819000115 16017 0718 ৬/7101705. 

এঁ 

ব্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা লামফ়িকপত্র, প্রথম খণ্ড 

এঁ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড । 

চিন্যোহন সেহানবীশ, কশ বিপ্লৰ ও প্রবাসী আাঝতীয় বিগ্রহ 

এঁ 

এঁ 

এঁ 

স্বকোষল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। 

এঁ 

চিন্মোহন সেহানবীশ। 

উপেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাসিতের লাত্মকথা। 

,)817795 08171010911 1651: 20111009171 90019 117 01018. 
ষযাতগোশাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের “গতি । 
১1191019180 8850, 70118109 01 1110181 430100111981191), 
*18095 08171100911 1691. 

191018 খি৪01328581. 

তারাপদ পাল। 

/5 51011171511 01 06 55957, ৬০1, 1711900500৬, 
চিন্মোহন সেহানবীশ, পরিচয়, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২। 

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্রপত্রিক। 
এঁ, বিজলী, ৪র্থ বর্ষ, ৪১ সংখ্য। (১৩ ভাদ্র ১৩৩১) থেকে উদ্ধৃত। 
) 

পরিচয়, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২। 

মলয় বস, অকোবর বিপ্লব ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য । 

এঁ 

চিন্সোহছন সেহানবীশ, পরিচয়, বর্ষ ৩৭, সংখা ১০-১২ | 

পরিচয়, আগের উল্লেখ করা দুটি সংখ্যা এবং অবৰিলাশ দাশগুপ্তর 
লেনিন, রুশ মহাবিপ্রব ও বাংলা সংবাদসাহিত্য। 


বাংলা সংবাগপত্রের জন্মাতর)১৫ 


